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আত্তা্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রোহ.) 


প্রধান সম্পাদক 
আল্লামী মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
[:-101911: 011018110092)201911.00117 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
[:-101911: 00810. 1191777981102)581)090-0901] 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 
সম্পাদনা দফতর 
আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, ট্টগ্রাম-৪ ০০০ 


দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
15-101811:1000191)10 980116)5811009-০0] 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


চ/ড/৮7.81181798111991199.0010 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ফোন ও ফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: বার টাকা মাত্র 


৮ ৮৬১১১9]) 

47710711111) 17০01477101 107 15107717  75527০1 270 
171277) 211775 17111511620 2) 441-497710 :41-151277110, 
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নিয়মিত প্রকাশনার ৪ ৯ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭8, ৪১ তম বর্ষ, 


৭ম সংখ্যা, রজব-শাবান ১৪৩২ _ জুলাই ২০১১ 


| 
|) 
সম্পাদকীয় [| ০৩ 
সমকালীন [ 
মানব জীবনে ফতোয়ার গুরুত্ব, প্রভাব ও অবস্থান 
___মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ ০৬ 
দেশের গ্যাস সম্পদ বিদেশীদের হাতে! 
___ প্রফেসর আবু আহমেদ ১০ 


ইউরোপীয় চশমায় ইসলামের রূপ 
সমন্বয়বাদী গবেষণার বিভ্রান্তি 


___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্‌ ১১ 
বাংলাদেশে ইসলাম আতঙ্ক! 


__ ব্রিগেডিয়ার (অব.) মোহাম্মদ নূরাল হক, পিএসসি ১৩ 


মহাজীবন 
মাওলানা বেদারুল আলম রেহ.) স্মৃতির মুকুরে 
___ মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ আনিছ ১৬ 
দাওয়াত-তাবলীগ [এ 
অতিশয় গোড়া হিন্দুর ইসলামগ্রহণ : 
ইতিহাসের অশ্রুতপূর্ব বিস্ময়কর কাহিনী 
__ মাওলানা আহমদ আউয়াহ নদভী 
অনুবাদ: আযীযুল হক ১৮ 
সাক্ষাৎকার [৪ 


রেডিও সৌদি আরবের সাথে সাক্ষাৎকারে ড. খালিদ হোসেন 


সৌদি সরকার কর্তৃক সারা বিশ্বের হাজীদের সুবিধার্থে 


গৃহীত বহুমুখী পদক্ষেপ বিস্ময়কর ২৩ 
ধর্ম-দর্শন [এ 


___মুহাম্মদ জোহরুল ইসলাম ২৭ 


পাঠকের অভিমত [ ০২। 


দরসে কুরআন [॥ ০৪ | দরসে হাদীস [॥ ০৫ স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [0 ৩০ । 


কবিতার পাতা [2 ৩১ । নওল হাতের কলম [] ৩২। 
স্বদেশ-বাতা [] ৩৬ । বিশ্ববিচিত্রা 2] ৩৭। 
জানা-অজানা [ ৩৮ | ডিজিটাল ব্রেইন [) ৩৯ । 


ফতোয়া বৈধ ঘোষণা করে আপিল বিভাগের 
রায় : ৬ হাফিষে কুরআনের তাজা রক্তের ফসল 


ফতোয়া ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ । মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবন প্রবাহে 
বিভিন্ন বিষয়ে সৃষ্ট জিজ্ঞাসার 
শরীয়ত সম্মত জবাবই ফতোয়া । 
জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমান 
হিসেবে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে 
ফতোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
অনস্বীকার্য । ফতোয়া নিষিদ্ধ হলে 


পেরেই মুসলমানদের ঈমান হারা করার সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নের 
জন্য বিচারপতি গোলাম রববানী ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা আজ 
থেকে প্রায় এক যুগ আগে পবিত্র কুরআন-হাদিস ও ইসলামী বিধানের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ ফতোয়া নিষিদ্ধ করে রায় দিয়েছিলেন । একটি হিলা 
বিয়েকে কেন্দ্র করে ২০০১ সালের ১ জানুয়ারী ওই দুই বিচারপতি তাদের 
সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ থেকে বিতকিত এই রায় 
দেন । উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে ওই বছরই আপিল করেন মুফতি মুহাম্মদ তৈয়ব 
ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ | সেই সাথে ওই দুই বিচারপতিকে 
মুরতাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে ওই রায় বাতিলের দাবিতে হাক্কানী 
ওলামায়েকেরাম বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেন । ফলশ্রুতিতে গর্জে ওঠে 
সারাদেশের তৌহিদী জনগণ | গড়ে ওঠে দুর্বার আন্দোলন | সারাদেশে 
পালিত হয় সর্বাত্মক হরতাল । আন্দোলনরত অবস্থায় ৬ ফেব্রুয়ারী 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পুলিশের গুলিতে নির্মম ভাবে শাহাদত বরণ করেন ৬ জন 
হাফিষে কুরআন | কারাবরণ করেন শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক, 
আল্লামা মুফতি ফজলুল হক আমিনী ও আল্লামা মুফতি ইজহারুল ইসলাম 
চৌধুরীসহ দেশবরেণ্য আরও অনেক আলেম-ওলামা | এত নিঁমম নির্যাতন 
নিপীড়নের পরও থেমে যায়নি ঈমানী আন্দোলন, স্তব্ধ হয়ে যায়নি হক্কানী 
আলিম সমাজের প্রতিবাদী কণ্ঠ । ফতোয়া বিরোধী রায় বাতিলের দাবীতে 
দেশব্যাপী সভা-সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি কর্মসূচী চলতে থাকে পুরোদমে । 
এমতাবস্থায় বর্তমান সরকার কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী নারীনীতি ও ইসলাম 
বিরোধী শিক্ষানীতি প্রণয়নের পাশাপাশি সুপ্রিমকোর্টে নতুন ভাবে ফতোয়া 
বিরোধী রায় উত্থাপন করলে ওই রায় বাতিলের দাবীতে আবারো উত্তাল হয়ে 
উঠে রাজপথ | ফলশ্রর্তিতে গত ১ মার্চ থেকে ফতোয়া নিষিদ্ধের রায়ের 
বিরুদ্ধে দুই আলিমের দায়ের করা আপিলের শুনানি শুরু হয় ৷ এর আগে ১৪ 
ফেব্রুয়ারি আপিল বিভাগ শুনানির জন্য সুপ্রিমকোর্টের ১০ জন বিশিষ্ট 
আইনজীবিকে আ্যামিকাস কিউরি হিসেবে নিয়োগ দেন । পাশাপাশি শুনানিতে 
ফতোয়া বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে 
দেশের ৫ জন বিশিষ্ট আলেমে দীনকে মনোনীত করেন । শুনানীতে বাদী 


জুলাই'১১ 


পক্ষের আইনজীবী ও আযামিকাস কিউরিদের অধিকাংশই ফতোয়ার বিধান 
রাখার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বিশদ বক্তব্য উপস্থাপন করেন । আদালত 
আামিকাস কিউরিদের বক্তব্য গ্রহণের পর পূর্ব মনোনীত শীর্ষ স্থানীয় ৫ জন 
আলেমের বক্তব্যও গ্রহণ করেন । ফতোয়ার মুল ভিত্তিসহ এর কার্যকারিতা 
তুলে ধরে আদালতে তাঁরা বলেন, ফতোয়া নিষিদ্ধ হলে ইসলামও নিষিদ্ধ 
হয়ে যাবে ৷ কোনক্রমেই ফতোয়া নিষিদ্ধ করা যাবে না । চুড়ান্ত শুনানি শেষে 
সবধরনের ফতোয়া নিষিদ্ধ করে হাইকোর্টের দেয়া রায় গত ১২ মে বাতিল 
করেছে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ । একই সঙ্গে ফতোয়া বৈধ ঘোষণা 
করেছেন দেশের সর্বোচ্চ এ আদালত । সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় ৬ জন 
হাফিযে কুরআনের তাজা রক্ত ও হক্কানী ওলামায়ে কেরামের নজির বিহীন 
কুরবানীর ফসল | এঁতিহাসিক এই রায়ের মাধ্যমে আবারো প্রমাণিত হল, 
শহীদের রক্ত কখনো বৃথা যায় না, যাবে না-ইনশাআল্লাহ । 
ফতোয়াকে বৈধ ঘোষণা করে দেয়া আপিল বিভাগের রায়ে সন্তোষ প্রকাশ 
করেছেন বাদী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা । ত্যার্টনি জেনারেল মাহবুবে 
আলম বলেন, ফতোয়া ইসলামী বিধানের অংশ | আমাদের দেশে পুর্ণমাত্রায় 
ধমীয়ি স্বাধীনতা রয়েছে । কাজেই ফতোয়া কোন অবস্থায় নিষিদ্ধ হতে পারে 
না । আপিল বিভাগ সঠিক রায় দিয়েছেন । 
ফতোয়া বৈধতার পক্ষে রায় আমাদের মাঝে এই আশাই সঞ্গারিত করে যে, 
ফতোয়ার জন্য ৬ শহীদের আত্মদান যেমন বৃথা যায়নি; তেমনি ভাবে 
কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী নারীনীতি ও ইসলাম বিরোধী শিক্ষানীতি বাতিলসহ 
বিভিন্ন ঈমানী ইস্যুতে আন্দোলনকালে শাহাদত বরণকারী যশোরের হাফেজ 
হোছাইন আহমদ ও হাটহাজারীর রফিকুল ইসলামের রক্তও বৃথা যাবে না। 
তাঁদের তাজা রক্তের ম্লোতধারায় যে ঈমানী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা শুরু 
হয়েছে সেই আন্দোলন সফলতার চুড়ান্ত মঞ্জিলে পৌছাবেই-ইনশাআল্লাহ । 
মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 
রামু, কক্সবাজার 
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॥ আত্তান্তহীদ ২ 


আরব বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক 
মযবৃত করার উদ্যোগ নিতে হবে জাতীয় স্বার্থে 


নানা কারণে বাংলাদেশের সাথে আরব বিশ্বের বিশেষ করে সৌদি আরবের সম্পর্ক দিন দিন শিথিল হয়ে 
যাচ্ছে । পারস্পরিক সম্পর্ক মযবুত করার ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকর কোন উদ্যোগ আছে বলে মনে হয় 
না। প্রবাসী বাংলাদেশীদের নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, স্থানীয় সংবাদপত্রের নেতিবাচক প্রচারণা, 
ংলাদেশী দূতাবাস কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা, সরকারের দুর্বল পররাষ্ট্র নীতি ইত্যাদি কারণে গোটা 
আরব বিশ্বে বাংলাদেশীরা ইমেজ সংকটে ভুগছেন । সৌদি আরবে পাকিস্তানি ও ভারতীয়দের জন্য রয়েছে 
দৈনিক উর্দু নিউজ" এবং ভারতীয় কেরালার শ্রমিকদের জন্য মালয়লাম ভাষায় রয়েছে নিজস্ব দৈনিক 
সংবাদপত্র । ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত দেনিক ১1৪ [০৮3 ও 98001 082906-এ রয়েছে পাকিস্তানি ও 
ভারতীয় বংশোদ্ভুত সাংবাদিক ৷ এসব পত্রিকায় একজনও বাংলাদেশি সংবাদকর্মী না থাকায় নেতিবাচক 
প্রচারণার জবাব দেয়াও সম্ভব হচ্ছে না। সৌদি আরব, আরব আমিরাত, বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, 
ওমানসহ বিভিন্ন আরব দেশে রয়েছে বাংলাদেশের বিপুল শ্রম বাজার ৷ জনশক্তি রফতানির সূচক 
ক্রমাগত অধোমুখী । বর্তমানে শুধু সৌদি আরবেই রয়েছে ২০/২৫ লাখ বাংলাদেশী শ্রমিক | সৌদি 
আরবে বাংলাদেশীদের জন্য নতুন ভিসা বন্ধ, কফিল বা স্পন্সর পরিবর্তনের সুযোগ নেই | আগে ফি দিয়ে 
ইকামা নবায়ন করতে হতো ২/৩ বছর পরপর, এখন প্রতি বছর ফি দিয়ে ইকামা নবায়ন করতে হয় । 
কুয়েত বাংলাদেশীদের ভিসা বন্ধ করে দিয়েছে । 
মধ্যপ্রাচ্যের রেমিট্যান্স আমাদের জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি । লেখক কাদের গনি চৌধুরীর 
সংবাদ সমীক্ষায় জানা যায় দশ বছরের ব্যবধানে সৌদি আরবে জনশক্তি রফতানি ৬৯ শতাংশ ত্রাস 
পেয়েছে । ২০০১ সালে যেখানে মোট জনশক্তি রফতানির ৭১ শতাংশ হয়েছে সৌদি আরবে, সেখানে 
২০১০ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২ শতাংশে । বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১-এর তথ্যে 
দেখা যায়, ২০০১ সালে সৌদি আরবে চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন ১ লাখ ৩৭ হাজার ২৪৮ জন | অথচ 
গত বছর সৌদি আরবে চাকরি জুটেছে মাত্র ৭ হাজার ৬৯ জন বাংলাদেশীর ৷ এটি 
এযাবৎকালে সৌদি আরবে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন জনশক্তি রফতানি । এরপরও গত বছর 
সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের এ দেশটি থেকে । সৌদি আরবে কর্মরত 
বাংলাদেশীরা গত অর্থবছরে (২০১০-১১) রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ২ হাজার ৩৯৩ দশমিক 
৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মোট রেমিট্যান্সের ২৭ দশমিক ৮ ভাগ । মোট রেমিট্যান্স 
আয়ের একক অংশ হিসেবে সৌদি আরব এখনও শীর্ষে অবস্থান করলেও পরিবর্তিত 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে । ২০০১ সালে সৌদি 
আরব থেকে এসেছিল মোট রেমিট্যান্স আয়ের ৪৫ দশমিক ৯০ শতাংশ । 
গত বছর সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে রেমিট্যাস আয় এসেছে ১ হাজার ৪৬৭ দশমিক 
১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মোট রেমিট্যান্সের ১৭ শতাংশ । ২০০১ সালে সংযুক্ত 
আরব আমিরাত থেকে রেমিট্যান্স আয় এসেছিল ৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ । বাংলাদেশ 
অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১-এ বলা হয়, জনশক্তি রফতানির ধারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রম্হ্বাসমান 
হলেও রেমিট্যান্স প্রবাহ ক্রমবর্ধমান আছে । সমীক্ষায় দেয়া তথ্যে দেখা যায়, ২০০৯ সালে সৌদি আরবে 
চাকরি হয়েছিল ১৪ হাজার ৬৬৬ জন বাংলাদেশির | রেমিট্যা্স আয় এসেছিল ৩ হাজার ৪২৭ দশমিক 
শূন্য ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার | এর আগে ২০০৮ সালে ১ লাখ ৩২ হাজার ১২৪ জন, ২০০৭ সালে ২ 
লাখ ৪ হাজার ১১২ জন, ২০০৬ সালে ১ লাখ ৯ হাজার ৫১৩ জন, ২০০৫ সালে ৮০ হাজার ৪২৫ জন, 
২০০৪ সালে ১ লাখ ৩৯ হাজার ৩১ জন, ২০০৩ সালে ১ লাখ ৬২ হাজার ১৩১ জন, ২০০২ সালে ১ 
লাখ ৬৩ হাজার ২৫৪ জন এবং ২০০১ সালে ১ লাখ ৩৭ হাজার ২৪৮ জন চাকরি নিয়ে সৌদি আরব 
যান । ২০০৯-১০ অর্থবছরে সৌদি আরব থেকে থেকে ৩ হাজার ৪২৭ দশমিক শুন্য ৫ মিলিয়ন মার্কিন 
ডলার রেমিট্যান্স আয় আসে । 
সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি আরবে ১০ হাজার মহিলা সেবিকা নেয়ার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাতে লাভের 
চাইতে ক্ষতির মাত্রা অধিক | অতীতে বাংলাদেশী যে সব মহিলা বিদেশে সেবিকা হিসেবে চাকুরি 
নিয়েছিল তাদের অভিজ্ঞতা বেশী সুখকর নয় । নির্যাতন, যৌন হয়রানি, সুযোগ-সুবিধার অপর্যাপ্ততা, 
মনিটরিং এর অভাব ইত্যাদি নিত্ত নৈমিত্তিক ব্যাপার | সঙ্গত কারণে মহিলা সেবিকা রফতানীর চুক্তিটি 
বাতিল করার জন্য আমরা সুপারিশ করছি । মহিলা সেবিকা প্রশ্নে সৌদি আরবের সাথে ইন্দোনেশিয়ার 
সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে । নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ইন্দেনেশীয় এক সেবিকা তার স্পন্সরকে 
হত্যা করলে ১৮ জুন আদালতের রায়ে তার প্রাণদন্ড কার্ধকর করা হয় । আরো ২৩ জনের প্রাণদন্ড 
কার্ষকর করা হবে । সৌদি আরবে ১২ লাখ ইন্দোনেশীয়দের মধ্যে ৭০ শতাংশই সেবিকা তথা গৃহস্থালির 
কাজের সাথে যুক্ত । আরব বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের জরূরী পদক্ষপে না 
নিলে প্রবাসীরা সমূহ অবাঞ্চিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে, শ্রমের বাজার মুখ থুবড়ে পড়বে এবং 
আশংকাজনক হারে হাস পাবে রেমিট্যান্স প্রবাহ । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


॥ আত্তান্তহীদ ৩ 
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তরজমা : নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র 
মনোনীত ধর্ম ইসলামই, আর তাহলে কিতাব তথা 
ইহুদি-খিস্টান তাদের কাছে তাওহীদের ইলম 
আসার পরও পরস্পর মতবিরোধে জড়িয়ে 
পড়েছে, শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত, যারা আল্লাহর 
নিদর্শনাবলির প্রতি কুফরি করে তাদের জানা 
উচিৎ যে, আল্লাহ তা'আলা দ্রুত হিসাব 
গ্রহণকারী ।* [সূরা আলে-ইমরান ২:১৯] 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: শিরোনামে উন্নিখিত আয়াতে 
আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম কোনটা 
তা চিহ্নিত করা হয়েছে । যুগে যুগে আন্রাহ কর্তৃক 
প্রেরিত নবী-রাসূলের দাওয়াতী মিশনের মুল 
প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল তাওহীদ । প্রত্যেক নবী- 


অর্থ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তার 
আনুগত হওয়া । এ অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক 
পয়গম্বরের সময়ে যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করেছে এবং তাদের আনিত বিধি-বিধানের 
আনুগত্য করেছে তারা সবাই মুসলমান ও মুসলিম 
নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিল এবং তাদের 
ধর্মও ছিল ইসলাম | এ অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই 
হযরত নূহ (আ.) বলেন, 'আমি মুসলিম হওয়ার 
জন্য আদিষ্ট হয়েছি এ কারণেই হযরত 
ইবরাহীম (আ.) নিজেকে ও নিজ উম্মতকে 
উম্মতে মুসলিমা বলেছেন | হযরত ঈসা (আ.)- 
এর সহচরগণ এ অর্থের প্রতি লক্ষ করেই 
বলেছিল, “সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম 1" 

মোটকথা প্রত্যেক পয়গম্বরের সময়ে তার আনিত 


রাসূল স্ব-স্ব গোত্রকে প্রথমে তাওহীদের প্রতি 
দাওয়াত দিয়েছেন । অতঃপর তাদের আনিত 
বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার হুকুম 
করেছেন । 

দীন শবেের ব্যাখ্যা : আরবী ভাষায় 8:44 শব্দের 


কয়েকটি অর্থ রয়েছে । এর মধ্যে একটা হলো 
রীতি ও পদ্ধতি ৷ কুরআনের পরিভাষায় 4 


সেসব তি ও বিধি-বিধানকে বলা হয় যা 
হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষনবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সব পয়গম্বরের 
মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান রয়েছে । শরীয়ত অথবা 
মিনহাজ শব্দটি পরবর্তী পরিভাষা | মাযহাব শব্দটি 
দীনের বিভিন্ন শাখার বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত 
হয়, যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে 
বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে । এ প্রসঙ্গে কুরআনে 
'আনল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যে দীনই 
প্রবর্তন করেছেন যার নির্দেশ ইতঃপূর্বে হযরত নৃহ 
(আ.) ও অন্যান্য পয়গম্বরকে দেয়া হয়েছিল ৷ 
এতে বোঝা যায় যে সমস্ত পয়গম্বরের দীন এক ও 
অভিন্ন ছিল অর্থাৎ আল্লাহর যাতের যাবতীয় 
পরাকাষ্টার অধিকারী হওয়া এবং সকল দোষ-ত্রটি 
থেকে পবিত্র হওয়া এবং তাকে ছাড়া কেউ 
ইবাদতের যোগ্য না হওয়ার প্রতি মনেপ্রাণে 
বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকার করা, কিয়ামত 
দিবস, হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তিদান এবং 
জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন 
করা ও মুখে স্বীকার করা, আল্লাহর প্রেরিত নবী- 
রাসূল ও তাদের বিধানের প্রতিও তেমনিভাবে 
ঈমান আনা । 


জুলাই*১১ 


দীনই ছিল দীনে ইসলাম এবং আল্লাহর কাছে 
গ্রহণযোগ্য, পরে এগুলো একের পর এক রহিত 
হয়েছে । পরিশেষে দীনে মুহাম্মদীই ইসলাম নামে 
অভিহিত হয়েছে যা কিয়ামত অবধি অব্যাহত 
থাকবে । যদি ইসলামের দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয় 
অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর আনিত ধর্ম, তবে 
আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এ যুগে মুহাম্মদ 


মানায় ৷ কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াত দ্বারা 
পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আলো ও অন্ধকার যেরূপ 
এক হতে পারে না তদ্রপ অবাধ্যতা ও অনুগত্য 
উভয়টি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হতে পারে না । 
যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো একটি মূলনীতি 
অস্বীকার করে সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার 
প্রতি বিদ্রোহী ও পয়গম্বরগণের শক্র | প্রচলিত 
অর্থে সৎকর্ম বা নেক আমল ও প্রথাগত চরিত্রে 
সে যতই সুন্দর হোক না কেন, তাতে কিছু আসে 
যায় না। সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা ও তার 
রাসূলের আনুগত্যের ওপরই পরকালের মুক্তি 
নির্ভরশীল | যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত তার 
কোনো কর্ম ধর্তব্য নয় । কুরআনে এমন লোকদের 
তাদের কোন আমল ওজন করবো না ।' 

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তি আন্রাহ 
তা'আলার নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে আল্লাহ 
দ্রুত তার হিসাব নেবেন । মৃত্যুর পর প্রথমত 
কবর তথা আলমে বরযখে প্রথম পরীক্ষা নেওয়া 
হবে। এরপর বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ হবে 
কিয়ামতে | এ হিসাব-নিকাশের সময়ই সব 
বিরোধের চিত্র ফুটে উঠবে । মিথ্যাপস্থীরা তাদের 
স্বরূপ জানতে পারবে এবং শাস্থিও আরম্ভ হয়ে 
যাবে । 

উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর দ্বারা প্রমাণিত হয় 
যে, পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূলের আনিত ধর্মই 
ছিল মূলত দীনে ইসলাম, পরে সকল ধর্ম রহিত 
হয়ে দীনে মুহাম্মদীর নামই ইসলাম ধর্ম হিসেবে 
স্বীকৃতি পায় । আরও প্রমাণিত হয় যে, জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান মানতে 
হবে, জীবনের কিছু অংশে ইসলামকে মেনে, 


(সা.)-এর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য দীন ইসলামই 
একমাত্র গ্রহণযোগ্য ৷ পূর্ববর্তী দীনগুলোকে 


আবার কিছু অংশে একে অস্বীকার করার কোন 
সুযোগ নেই, মানব জীবনের বিশেষ ক্ষেত্রে 


তাদের সময়ে ইসলাম বলা হলেও এখন তা 
রহিত হয়ে গেছে । 

অতএব উভয় অবস্থাতেই আয়াতের প্রকৃত অর্থ 
একই দাড়ায় । তাই কুরআনের সম্বোধিত 
হোক না কেন সারমর্ম হবে এই যে, রাসূলের 
(সা.) আবির্ভাবের পর কুরআন ও তার শিক্ষার 
সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মই ইসলাম নামে অভিহিত 
হওয়ার যোগ্য এবং এ ধর্মই আল্লাহ তা'আলার 
নিকট গ্রহণযোগ্য, অন্য কোন ধর্ম নয় ৷ ইসলামেই 
মুক্তি নিহিত । আজকাল ইসলামের উদারতার 
নামে কুফর ও ইসলামকে এক করার চেষ্টা করা 
হয়। বলা হয় যে, সৎকর্ম সম্পাদন করলে ও 
উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে যেকোনো 
ধর্মাবলম্বী মুক্তি পাবে; সে ইহুদি, খিস্টান, 
মূর্তিপূজারি যেই হোক । 

আলোচ্য আয়াতে এ ভ্রান্ত মতবাদের মুলোৎপাটন 
করে দিয়েছে। আসলে এভাবে ইসলামের 
মূলনীতি বিধ্বস্ত করা হয়। কারণ এর সারমর্ম 
দীড়ায়, ইসলামের বাস্তব ভিত্তি নেই। এটা 
কাল্পনিক বিষয়, যা কুফরের পোষাকেও সুন্দর 


ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মকে সমানভাবে 
স্বীকৃতি দেওয়া সত্যিই আল্লাহ তা*আলার প্রতি 
বিদ্রোহ করার নামান্তর | 

অত্যন্ত পরিতাপের সাথে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, 
শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম নামধারী কতিপয় 
ধর্মবিদ্বেবী রাজনৈতিক নেতা বেশ তৎপর হয়েছে, 
এদের মতে রাষ্ট্রধর্ম বিষয়টি নাকি 
ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, 
ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 
সাংযোজন করা বাংলাদেশের জন্যে কখনো উচিৎ 
নয়। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই ধর্মহীনতা | 
উপরস্তু তা মূলনীতি হিসেবে সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত 
করা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিদ্রোহ ও 
বিদ্বেষ পোষণ করার শামিল । 

অতএব উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরের আলোকে 
রষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রাখার এবং 
বিশেষ অনুরোধ করছি, আল্লাহ! সরকারকে সুমতি 
দান করুন। 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


[| আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


সুননাহ-স্মরণে জীবনের সময়চিত্র 


[মা সাবাতা বি-সুন্নাহ ফি আইয়ামিস সানাহ] 
শাখয় আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহ.) 


মাহে শাবান 


আল-কামুস অভিধানে আছে, 3৫8 একটি 


বহুলপরিচিত ও প্রসিদ্ধ মাস | বহুবচন ১৫225 
ও ৬০০৫ | শব্দটি ০ অর্থ ০ (বিচ্ছিন্নতা) 
থেকে নির্গত | যেমন_ ০231 1৯ 

হাদিসে এসেছে, 


রুপ] 125555এ 
শাবান নামকরণ হয়েছে, কারণ এ-মাসে সিয়াম 
পালনকারীদের জন্য ভালো কাজ শাখা-প্রশাখায় 
বৃদ্ধি পায়, এতে সে জান্নাতে প্রবেশ করে ॥ 
হাদিসটি আর-রাফিয়ি তার ইতিহাসগ্রন্থে আনাস 
(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন ।২ 
এ-পুস্তকে তিনটি প্রবন্ধে আলোচনা বিন্যান্ত হবে । 
প্রথম প্রবন্ধ : শাবান মাস এবং পঞ্চদশ রাতকে 
বিশিষ্ট না করে সাধারণভাবে এ-মাসে সিয়াম 
পালনের ফযিলতের আলোচনা 


বিশিষ্ট ছয় কিতাবের হাদিসসমূহ: 
০৫ 18 টি 765 ৮9 থে বের 


্ 
. 


৬০৩৪ ৯৬ ২৪০০৪ ৪৬ এ 


ভাষান্তর: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


“তিনি বলেছেন, শাবানের তুলনায় অন্য কোনো 
মাসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে 
বেশি বেশি সিয়াম পালন করতে আমি দেখিনি । 


“আনাস রোঘিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লামের অভ্যাস ছিলো, যখন রজব আগমন 
করতো তখন তিনি বলতেন, 
1945500855০ 353৫3380881 
“হে আল্লাহ! রজব ও শাবানে আমাদের জন্য ব 
বরকত অবতীর্ণ করুন এবং রামাযান পর্যন্ত 
আমাদের পৌছে দিন 1 
হাদিসটি ইবন আসাকির* ও ইবন আন-নাজ্জার€ 
বর্ণনা করেছেন । 
এ টি এ :৩9 2৩ ১৫ 
১8015 ৪০ ৪ রিও, ৫০ 55 ০ 
এ 89 ০১০3 ৫১2 ৬ 6 
6৩ ০ 46 রা 82865 
2554 25 53049575318 
রি ৬০৪ 
'আয়িশা রাধিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লাম যখন সিয়াম পালন করতেন, আমাদের 
মনে হতো, তিনি বুঝি আর কখনো ইফতার 
করবেন না। আর যখন সিয়াম পালন থেকে 
অবসর নিতেন তখন মনে হতো, তিনি হয়তো 


আর কখনো সিয়াম পালন করবেন না । আমি 
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে 


রজব ও রামাযান মাসের মধ্যবর্তী মাস হলো 
শাবান । এ-মাসের ব্যাপারে মানুষ উদাসীন 
থাকে । অথচ এ-মাসে বান্দাদের আমলের অধিক 
সাওয়াব দেওয়া হয় । সেজন্য আমি পছন্দ করি, 
আমি সিয়াম পালনকারী _এ-অবস্থায় আমার 
আমল পেশ করা হোক । 
উসামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা 
করেছেন । 

101 285 ১৮5835 265 ১5৮5 
“শাবান আমার মাস আর রামাযান আল্লাহর 
মাস ॥ 
হাদিসটি আদ-দায়লামি ফিরদাউস আল-আখবার 
গ্রন্থে আয়িশা রাধিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা 
করেছেন । 


৫৫ 


৫৫ 


৮5 ঘা _খুি- টি ৩৫: ১০৩ 
5 
42574 05 


রামাযান ছাড়া পুরো মাসব্যাপী সিয়াম পালন 
করতে কখনো দেখিনি ৷ তবে শাবানের তুলনায় 
অন্য কোনো মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন 
করতেও দেখেনি ৬ 

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, 


(৮ ৬ ৬ 2 নে :$ 8212 রদ রা ৬ 
55 5 0৫:49 পু 420 
১১৬ 


“আবু সালমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে আল্লাহর রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামর সিয়াম পালন 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি | তিনি বলেছেন, তিনি অল্প 
ক'দিন ছাড়া পূর্ণ শাবান সিয়াম পালন করতেন ।” 
প্রথম হাদিসটি আল-বুখারি, মুসলিম, আল- 
মুওয়ান্তা ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন । আর 
দ্বিতীয় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম ও আন- 
নাসায়ি । 

আত-তিরমিযির বর্ণনায় এসেছে, 


চা 


তিনি অল্প ক'দিন ছাড়া পুরো শাবান সিয়াম পালন 
করতেন ।” 
আবু দাউদের অপর বর্ণনায় এসেছে, 


১ 19১- 


25 ১১ ৪9:58 
5৮259 904০৪ ০১%৫ 
“তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট অন্যান্য মাসের 
তুলনায় শাবান মাসে সিয়াম পালন অধিক 
পছন্দনীয় ছিল। তিনি রামাযান পর্যন্ত সিয়াম 
পালন করতেন ৯ 
হাদিসটি আন-নাসায়িও বর্ণনা করেছেন ১” আত- 
তিরমিযি, আবু দাউদ১ও অনুরূপ বর্ণনা 
করেছেন । 


লেখক: শায়খ আবদুল হক ইবন সায়ফ উীদ্দিন 
(৯৫৯-১০৫২ হি. ১৫৫২-১৬৪২ খ্ি.) তৎকালীন 
দিলির প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট ফকিহ ও বুযুর্গ 
ব্যকিত্র 


১ ফিরুযাবাদি, জাল-কামুস আল-স্বাহিত, পৃ. ১০২ 

২ আর-রাফিয়ি, আত-তাদার়িন ফি আখবর 
কাযওযিন, খ. ১, পৃ. ১৫৩; আনাস ইবন মালিক 
ও আল-বায়হাকি, শুআাবুল ইফান, খ. ৫, পৃ. ৩৫২, 
হাদিস: ৩৫৪০ 

৯ (ক) ইবন আসাকির, মুজাম আশ-শুয়ুখ, খ. ১, পৃ. 
২৬৪, হাদিস: ৩০৯; (খে) ইবন আসাকির, তারিখ 
দামিশক, খ. ৪০, পৃ. ৫৭, হাদিস: ৪৬৫৭ 

« ইবন আন-নাজ্জার, যার়ল তারিখ বাগদাদ, খ. ১৬, 
পৃ. ৮৫, হাদিস: ৭৩ 

৬ (ক) বুখারি, ভাস-সহিহ, খ. ৩, পৃ. ৩৮, হাদিস: 
১৯৬৯; (খ) মুসলিম, ভাস-সাহিহ, খ. ২, পৃ. ৮০১, 
হাদিস: ১৭৫ (১১৫৬); (খে) মালিক ইবন আনাস, 
আল-ম্বওয়াতা, খ. ৩, পৃ. 8৪৪, হাদিস: 
১০৯৮/৩২২; €ঘ) আবু দাউদ, আস-সনান, খ. ২, 
পৃ ৩২৪, হাদিস: ২৪৩৪ 
৭ কে) মুসলিম, গ্রাঁওজ্ঞ খ. ২, পৃ. ৮০১, হাদিস: 
১৭৫ (১১৫৬); খে) আন-নাসায়ি, আস-সুনান আস- 
কুবরা, খ. ১, পৃ. ২৪১, হাদিস: ৪১৩, খ. ১, পৃ. 
২৫৬, হাদিস: ৪৫৪, খ. ৩, পৃ. ১৭৬, হাদিস: ২৬৭৬; 
(গ) আন-নাসায়ি, আস-সুনান আস-সবগরা, খ. ৪, 
পৃ. ২০০, হাদিস: ২৩৫৫ 

৮” আত-তিরমিযি, আস-সৃনান, খ. ৩, পৃ. ১০৫, 
হাদিস: ৭৩৭ 

৯ আবু দাউদ, প্রাওজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ৩২৩, হাদিস: 
২৪৩১ 

* আন-নাসায়ি, ভাস-সুনান আস-সৃগরা, খ. ৪, পৃ. 
১৯৯, হাদিস: ২৩৫০ 

* আবু দাউদ, প্রাওক্ু, খ. ২, পৃ. ৩০০, হাদিস: 


২৩৩৬ 
[॥ আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


ফতোয়া কী? 
(5982|ফ্কতোয়া: 
ডি অর্থ: জিজ্ঞাসার জবাব | যে-কোনো 


৮₹০পা 


ধরনের জিজ্ঞাসার জবাবকেই ফতোয়া বলা হয়। 
চাই তা শরয়ী বিধান হোক অথবা অন্য কোন 
বিষয় হোক ।১ 

7 


রি 
৪০ 
০০ 


অর্থ: “জিজ্ঞাসাকারীকে শরয়ী দলীল-প্রমাণের 
আলোকে আল্লাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত 
করা ।২ 

আর আল্লাহ তা'আলা এ আহকাম বর্ণনা করে 
দেয়াকে আলেমদের জন্য আবশ্যক করে 
দিয়েছেন ৷ ইরশাদ হচ্ছে, 

হি 515 25098 থ্রিডি 


১ ১৩৫ 
অর্থ: “আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ 
থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের 
নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না ।৩ 
আর জিজ্ঞাসা করার পর জানা থাকা সত্তেও তা 
গোপন করা সম্পর্কে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা 


14512০12৮11 ৫ পাত ৫ 5ঠতর ৫2 ৫ 

৬3 ৩৪০ 95 এ% 5 ০১৯৩ ০211৯ 
531 55৮৭৮ 611 ০51০ 2 ৫11 5194৮1০ ০৮ 5 
1৮8-4৪21 ০০৪৭1 ৪এ এড এ ০2 


9১৪১০ ৮৪৭৩ 
অর্থঃ: “নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব 
বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাধিল 
করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত 
বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই 
আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য 
অভিসম্পাতকারীগণেরও অভিসম্পাত 1১ 
অনুরূপভাবে এ বিষয়ে সতর্ক করে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 


৮1৮ | 2241 2 1522 0৯ 22) 
টিভি নিজ উল 


12928 (955 


জুলাই'১১ 


মাওলানা মুফতি কিফায়াতুল্াহ 


অর্থ: “কাউকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় আর সে তা 
গোপন করে । আল্লাহ তা*আলা তাকে কিয়ামত 
দিবসে আগুনের লাগাম পরাবেন 1" 

ফতোয়া সংশ্লিষ্ট শব্দাবলি 

(ক) £৬০১| (আল-ইস্তিফতা): শরীয়তের বিধান 
জানার জন্য জিজ্ঞাসা করা বা উথাপিত প্রশ্ন ৷] 
(খ) 2) (আল-ইফতা) ফতোয়া প্রদান করা, 
শরীয়তের বিধান বর্ণনা করা ।" 

গে) ১: (আল-মুফতী) জিজ্ঞাসাকারীকে শরয়ী 
দলীল প্রমাণের আলোকে আল্লাহর বিধি-বিধান 
সম্পর্কে অবহিতকারী ।” 

উল্লেখ্য যে, এই ফতোয়া শব্দটি আভিধানিক ও 
পারিভাষিক অর্থে পবিত্র কুরআনে এগার বার এবং 


হাদীসে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে । 
ফতোয়ার ক্ষেত্রসমূহ 
৩৬৪০ তর ৬৪ ০৫ 9 এ 


রা পক ০ ০৫০6 %12,511452 ৯828 ২1৮5 
1555 -426955৬ 2 ১৬ ৪ ১ ১৫] 


কারের ১ এ 3 
০৮০৪১ ৯৯০ গ ০০ ও 2508 


159 ৬ .০3 4 ১ 3494 
ঞ. 


2910 এনে ১৪০ ০৪০০৪ ০ 
54003 
03255 5৮523 পাশ 29943 
অর্থ: “কতোয়া মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
পরিব্যাপ্ত । আকিদা-বিশ্বাস, কাজ-কর্ম এবং কথা- 
বার্তা কোন কিছুই এর বহির্ভূত নয়। ব্যক্তির 
সম্পক তার রবের সাথে, স্বীয়সত্তা, পরিবার, 
সামাজ ও দেশের সাথে, যুদ্ধকালীন বা 
সন্ধিকালীন এক দেশর সম্পর্ক অন্য দেশের সাথে 
কী রূপ হবে তাও ফতোয়ার অন্তর্ভূক্ত । 
মোটকথা ফতোয়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথা 
আকিদা, ইবাদত, মুয়ামালা-লেনদেন, ধন-সম্পদ, 
অর্থনীতি, পরিবার ও রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সব 
বিষয়ের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ।৯ 


ফতোয়ার গুরুত্ব 
ইসলামী শরীয়তের আলোকে ফতোয়ার মর্যাদা ও 


2424 ১৪০০ 9 ০৮৩ 


প 


528 ১৮০৪১13 22119 


তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বিধি-বিধানই অবহিত করেন । 

উল্লেখ্য যে, যেমনিভাবে যোগ্য মুফতীর ফতোয়া 
অধিক মর্যাদাবান ও কল্যাণকর, ঠিক তেমনি 
অযোগ্য, অদক্ষ ব্যক্তির ফতোয়া তার নিজের, 
প্রশ্নকারীর, এমন কি দেশ ও জাতির জন্য 
ক্ষতিকর ও হুমকি-স্বরূপ | 

এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 

৬486 এপি ৬০ 
অর্থ: “যে ব্যক্তি না জেনে ফতোয়া প্রদান করবে 
এর ভয়াবহ পরিণতি তার ওপরই বর্তাবে 1১০ 
তিনি আরও ইরশাদ করেন, 
১০035809528 ০৮৪৭ ও ৫7 

১0745 এগ ১০৫ ০10 2 ০০ 
380 এ 40 ০০৪1 ০০ এও 
415261955 টি ০5:০2 টি 

. 1255 নি শত 
অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তীর বান্দাদের 
সিনা থেকে এলেম ছিনিয়ে নিবেন না। তবে 
(ইলমের বাহক তথা) আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার 
মাধ্যমে ইলেম উঠিয়ে নিবেন । ফলে ভূপৃষ্ঠে তখন 
আর কোন বিজ্ঞ আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, 
মানুষ তখন অজ্ঞ, মূর্খদের অভিভাবক হিসেবে 
গ্রহণ করবে । তাদেরকে কোন বিষয় সম্পর্কে 
জিজ্ঞসা করা হলে, তারা না জেনে ফতোয়া প্রদান 
করবে, যদ্দরুন তারা নিজেরা পথ ভষ্ট হবে এবং 
অন্যকেও পথ ভ্রষ্ট করবে |” 


ফতোয়ার প্রভাব 
3993৫ এ ১ ১০ ৬22 
8৯569 4১-০৫ এ ১১৪৩ ১১) 
5955648৯৮0৮) | 
০০০] ৪] ৪৮10 ০98 ৪ 21:23 
০৫9৮29315 4555305 এ্১৫ 
5০৮৯ 7 (4০০০ ৫9983 4895 
[৫ 
অর্থ: “যোগ্য ব্যক্তির ফতোয়া ইসলামের নিগুঢ় 


৫৮11 


মহত্ব অপরিসীম, প্রকৃতপক্ষে মুফতী আল্লাহ ও 


তত্তের বহিঃপ্রকাশে প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ও খোড়া 


[| আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


যুক্তি খন্ডনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে ৷ তদ্রুপ 
এটিও সুনিশ্চিত রূপে প্রমাণ করে যে, ইসলামী 
শরীয়ত সকল স্থান, কাল, পাত্রের সাথেই 
যথোপযুক্ত । বরং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথা রাজনৈতিক, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক চিন্তা ধারা ও পরিচালনা 
ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামী শরীয়ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে 
কার্ষকর ও সমন্বয় করতে সক্ষম 1১২ 

ফতোয়ার হুকুম 

ফতোয়া প্রদান ফরজে কেফায়া ৷ (অর্থাৎ কিছু 
লোক এ দায়িত্ব সম্পাদনের দ্বারা অন্যদের পক্ষ 
থেকে আদায় হয়ে যায়।) আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 


5৮545614555 02 ৮58326৯ 
৮4404114 91065130325 9: 
635 
অর্থ: “তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অং 
কেন বের হলো না, যাতে দীনের জ্ঞান লাভ করে 
এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা 
তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা 
বাচতে পারে ।'১৩ 
তবে কখনো কখনো যোগ্য মুফতীর ওপর 


ফতোয়া দেওয়া ফরজে আইন হয়ে পড়ে, যখন 
তিনি ব্যতিত যোগ্য আর কেউ না থাকেন ।* 


ফতোয়ার গুরুতর, 

মান-মর্ধাদা ও অবস্থান 
মুসলমানদের রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন আদর্শ । 
তাদের অনুসরণ করতে হবে কিছু বিধি, বর্জন 
করে চলতে হবে কিছু নিষেধ । এই অনুভূতি ও 
চেতনায় উদ্বেলিত হয়ে এরূপ বিধি নিষেধ ও নীতি 
আদর্শের আলোকোজ্ভ্বল ধারায় কুরআন-সুন্নাহ 
ভিত্তিক জীবন যাপনে ফতোয়ার গুরুত্ব 
অপরিসীম । 
ফতোয়া হল ইসলামী জীবন পদ্ধতীর একটি 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । তা ছাড়া ফতোয়ার গুরুত্ব ফুটে 
উঠে তার আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক সঙ্ঞার 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে যা ইতিপূর্বে আলোচনা 
করা হয়েছে। আরও স্পষ্ট ধারণা নিতে 
ফতোয়াকে ইতিহাসের আলোকে পর্যালোচনা করা 
যায়: 
এক. আল্লাহ নিজেই ফতোয়া প্রদান করেন । 
ফতোয়ার উৎপত্তি হয় মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে । পবিত্র কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহর 
পক্ষ থেকে সরাসরি বলে দেয়া কোন কোন 
সমাধান কে ফতোয়া নামে অভিহিত করা 
হয়েছে। মহান অষ্টা ঘোষণা করেছেন, 


সি 38981 4554৯ 
অর্থ: “মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায় 
অতএব, আপনি বলে দিন আল্লাহ তোমাদেরকে 


জুলাই'১১ 


'কালালা" (যার কোন সন্তান-সন্ততি ও মাতা-পিতা 
নেই, তার উত্তরাধিকার) সম্পর্কে ফতোয়া 
দিচ্ছেন "৫ 
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র হসাদিকরেছে 

পে (58148 5015 42554 49 
অর্থ: “তারা আপনার কাছে নারীদের সম্পর্কে 
ফতোয়া চায়, বলে দিন আল্লাহ তোমাদেরকে 
তাদের ব্যাপারে ফতোয়া দিচ্ছেন ।'+৬ 
উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট যে, 
আলামীন নিজেই ফতোয়া বলে অভিহিত 
করেছেন । 
আরও দ্রষ্টব্য: সুরা আল-বাকারা ২:১৮৯, ২১৫, 
২১৭, ২১৯, ২২০, ২২২ ও সুরা আল-মায়িদা 
৫:৪ আয়াতসমূহ । 
দুই. আল্লাহ রাববুল আলামীন হযরত আদম 
(আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যস্ত লক্ষাধিক আমিয়ায়ে 
কেরাম (আ.) এই পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেন । 
ধারা পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে মানব জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলিকে 
প্রচার ও প্রসার করে গেছেন । নবীগণ (আ.) 
তাদের স্ব-স্ব যুগের মানুষের জীবনের সকল 
সমস্যাবলির সমাধান তথা ফতোয়া দিতেন 
তাদের এশীবাণীর আলোকে ৷ এভাবেই এই 
পৃথিবীর বুকে ফতোয়ার সূচনা হয় এবং কালক্রমে 
ফতোয়া প্রদানের এ সুমহান দায়িত্বের আসনে 
সমাসীন হয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ 
নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সো.)। 
হাদীসের অনবদ্য গ্রন্থ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত 
হয়েছে, 

4145505৩0৫০ পপর 
অর্থ: “সাহাবী হযরত হারেস (রাযি.) বলেন 
নবীজী আমাকে ফতোয়া প্রদান 


আর আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রাহ.) বলেন, 


55152055084 170-8৬5০9 


020 
অর্থ: “ফতোয়া প্রদানের দায়িত্বে সর্বপ্রথম যিনি 
সমাসীন হন, তিনি নবী (সা.) ।”৮ 
এ ব্যাপারে আরও অসংখ্য হাদীস রয়েছে, যার 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবীজী (সা.) নিজেই 
ফতোয়া প্রদান করেছেন । 
তিন. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তিরোধানের পর এ 
বিষয়ে তার প্রতিনিধিত্ব করেন হযরত সাহাবায়ে 


কেরাম (োযি.)। ইলামুল মুওয়াককিঈন আন 
রাবিবল আলামীন গ্রন্থে বলা হয়েছে, মুফতী 
সাহাবীদের সংখ্যা ১৩০-এর চেয়েও বেশি। 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন: 

১. হযরত ওমর (রাষি.) 

২. হযরত আলী (রাযি.) 

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাষি.) 


হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) 

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাষি.) 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাষি.) 
হযরত আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) প্রমুখ 
সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) | 

নিয়ে কতিপয় সাহাবীর ফতোয়া প্রদত্ত হল: 

১. মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, 


4০৩ ১০ প্র 05 5৪৬4 


.:00$ পি 4155০ ঠা ২5৫ $১॥ 
অর্থ: “হযরত আয়েশা (রাযি.) এই মর্মে খবর 
প্রদান করেন যে, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী 
(রাযি.) ফতোয়া প্রদান করেছেন ।”২ 
২. মুসান্নাফে আবদুর রায্যাকে বর্ণিত আছে, 
০০০10 4 ১রসি এ দর 
অর্থঃ হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী 
(রাষি.) মোজার ওপর মাসাহ করার ফতোয়া 
প্রদান করতেন ১ 
৩. সহীহ আল-বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, 


লজ ক. *516০21 29587 5 2165 
০৯০: ৩৮০০ ৩৪০০ এপ ০2 স্ঞত ৮০৯ 


89 1598 


০25৫1 এর্দ এ 
592 ০৬ না 
অর্থ: “হযরত মুসা ইবনে উকবা বলেন, আমাকে 
হযরত নাফি' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাযি.) সম্পর্কে খবর দেন যে, তিনি ফতোয়া 
প্রদান করতেন ।”১ 
৪. সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, 


৩6 হা এপ 2৬ বল 992৩৪ 
অর্থ: “হযরত ইবরাহীম ইবনে আবূ মুসা বলেন 
যে, হযরত আবূ মুসা (রাযি.) ফতোয়া প্রদান 
করতেন 1৩ 

৫. সুনানে আবু দাউদ শরীফে রি আছে 


৫ 
$ পাঠিত 


০923 ১4০০0 5 ও 


অর্থ: “হযরত করআ (োহ.) বলেন যে, আমি 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর নিকট এলাম, 
যখন তিনি মানুষকে ফতোয়া প্রদান 
করছিলেন ৷ 

৬. হাদীসগ্রন্থ মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বায় 
বর্ণিত আছে, 

09 3১৪8 6৫ এ ৪৬৪৩৪ 
অর্থ: হযরত নাফে' হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, 
হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) গাছের ফলমূল ও 
ক্ষেতের ফসল সাদকার ব্যাপারে ফতোয়া প্রদান 
করতেন ।”২৫ 
৭. আল্লামা বায়হাকীর মাআরিফাতুস সুনান ওয়াল 
আসার গ্রন্থে বলা হয়েছে 


[| আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


এসো 


নি ০ 85549 এর $ 
বু] 

অর্থ: 'হযরত আবু বকর (রাযি.) কালালা সম্পর্কে 

ফতোয়া দিয়েছেন ৷ 

এমনিভাবে হাদীসের কিতাবসমূহে অগ্ুণিত প্রমাণ 

পাওয়া যায় যে, সাহাবায়ে কেরামগণ (রাষি.) 

নিজেরাই ফতোয়া প্রদান করতেন । 

চার. সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-এর পরবর্তীতে 

তাদের স্থলাভিষিক্ত হন তাদের যোগ্য উত্তরসূরি 

তাবেয়ীনে কেরাম (রাহ.)। নিয়ে তাবেয়ীদের 

কয়েকটি ফতোয়ার উদ্ধৃতি দেয়া হলো: 

১. সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, 


০২৪ ৪ 
এ ও, 2801 2164 
8 ৩ ওসি 553 


দায়িত্ব । কারণ মানুষ যখন শরীয়তের কোন 


হলো যে ফতোয়া প্রদান ওলামায়ে কেরামের 


সমস্যার ব্যাপারে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের নিকট 


দায়িত্ব । আর এই দায়িত্ব পালন না করলে 


ফতোয়া জিজ্ঞাসা করেন তখন তার জন্য ফতোয়া 


তাদেরও মুক্তি নেই। সাথে সাথে সমাজেও 


দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে । তখন ফতোয়া প্রদান 


বিশৃংখলা ঘটবে । কারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে 


না করলে কুরআন-হাদীসে এ ব্যাপারে কঠোর 


বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে । 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
10 এরা ৪ এর 5 ০১ জে 0৯ 


55 55৮1০ 2151 7 ৮ 2 ও ৯৫4০1 ০০ 5 
4010৮6-2এ৪এ ৬0৩1০০০25০০ ০০ 


-৫35৯015 
অর্থঃ “নিশ্চয়ই যারা গোপন করে আমি যেসব 
বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাধিল 
করেছি মানুষের জন্য, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত 


অর্থ: “হযরত যুহরী (রাহ.) ফতোয়া প্রদান 
করতেন 1” 


বর্ণনা করার পরও | সে সমস্ত লোকের প্রতিই 
আল্লাহর অভিশম্পাত এবং অন্যান্য 


২. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বায় উল্লেখ আছে, 
53580906115 49৯৫৩০৮৫৮৫৪ 
১ ক] 988১ ০৫০৫ :48...(92% 
হি 
অর্থ: ... “ইবরাহীম কফিযে হিজাজের (বিশেষ 
একটি মাপের পাত্র) বিষয়ে ফতোয়া প্রদান 


করতেন 1৮ 

৩. মুসান্নাফে আবদুর রাষ্যাকে বর্ণিত আছে, 
4:68 ৩ 987: 6 

অর্থঃ “হযরত মা*মার বলেন, হযরত কাতাদা 


(রাহ.) এ ব্যাপারে ফতোয়া প্রদান করতেন ।”৯ 
এভাবে যুগ যুগ ধরে ফতোয়ার ধারাবাহিকতা 


অভিশম্পাতকারীগণেরও 1” 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


9৯৮৮ ০1 ৫৮৫ 5২৭) ৫8১1 ৭ 462০ 
ইল ০195 920 8৩ এগু3৯ 
8৫335 ০০৫8 
অর্থ: “আর আল্লাহ যখন কিতাব প্রাপ্তদের কাছ 


হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং এই 
সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য তারা ওলামায়ে 
কেরাম, ফতোয়া বিভাগ ও মুফতী বোর্ড ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হচ্ছে । 

আর বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম ও প্রতিষ্ঠানগুলো 
অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের সমস্যাগুলোর 
সমাধান দিচ্ছেন । ফলে জনগণ দুর্ভোগ থেকে 
রেহাই পাচ্ছে এবং সমাজেও বিশৃঙ্খলা ঘটছে না । 
সাথে সাথে আদালতের ওপরও চাপ কমছে। 
কারণ হাজার হাজার নালিশের নথীপত্র আদালতে 
জমে আছে যা সময় সন্পতার কারণে আলোচনায় 
আসছে না ফলে জনগণের দুর্ভোগ পোহাতে 
হচ্ছে। 

আর বর্তমানে বিভিন্ন মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, 
দৈনিক পত্রিকাপ্তলোতে হাজার হাজার সমস্যার 
সমাধান তথা ফতোয়া প্রদান করা হচ্ছে । দৈনিক 
মৌখিক ও হস্তে লিখিত ফতোয়ার সংখ্যাও কম 
নয়। যে ফতোয়াগুলো তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
জানতে চাচ্ছে । 


থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের 
নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না 1” 


এহেন মুহুর্তে যদি ফতোয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়, 
তা অসংখ্য মানুষকে অগনিত সমস্যায় ফেলে 


অপর এক হাদীসে নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন 


১৫ 0 ও হা এ এড ৬৪ 4 ৩০) 
19 (93৪ 
অর্থ: “যে ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত 


চলতে থাকে । আর এই ধারাবাহিকতায় দেশের 
দায়িত্বশীল ওলামায়ে কেরাম এই দায়িত্ব আঞ্জাম 
দিয়ে দীন ও শরীয়তকে প্রাণবন্ত ও সচল করে 


হওয়ার পর জানা থাকা সত্তেও তা গোপন করে 
কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে 
দেয়া হবে ।”২ 


রাখছেন । আর এটা ওলামায়ে কেরামের গুরু 


উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত 


রাখার নামান্তর বা তাদের মৌলিক অধিকারে 
কুঠারাঘাত নয় কিঃ তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না 
করলেই নয় যে, বিগত ২০০১ সালের ১লা 
জানুয়ারী বাংলাদেশ হাইকোর্ট ফতোয়াকে নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করলে পরে মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট উক্ত 
ক্ষনিক সময়ের জন্য হলেও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি 
থেকে মুক্তি দেয়। এবার সঠিক ন্যায়সংগত 
বাস্তবমুখী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সেই সমস্যার সুষ্ঠ 
সমাধান জাতি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। 


সম্পূর্ণ দীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


 আত্তান্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


ফতোয়ার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ 
বিশ্লেষণ এবং এতিহাসিক পর্যালোচনার মাধ্যমে 
একথা স্পষ্ট হয় যে, মুসলমনের জন্ম থেকে মৃত্যু 
পর্যন্ত, রাষ্ট্রপতি থেকে নিয়ে সাধারণ শ্রমিক পর্যন্ত 
ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
ফতোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম । এক কথায় ফতোয়া 
হচ্ছে মুসলিম জাতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । 


লেখক: মুফতি ও মুহাদ্দিস, আল-জামিয়াতুল আহলিয়া 
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, 
বাংলাদেশ 


১ ১. ফতোয়ার অন্যান্য শব্দসমূহঃ 
8 593 205 ৪০ 
বয়রুত, লেবনান (১৪১৪ হি), খ. ১৫, পৃ. ১৪৮ 
০৮৯ ০94219৮৯৮৪৯] 253 
ও 2] শে 9৬ 95922 
দেখুন: মারতুযা আয-যাবীদী, তাজুল উরাজ মিন 
জাগহিরল কাস, দারুল হায় খ. ৩৯, পৃ. ২১২ 
598 -0283 30815 ৫9৪ 595 বিরত 
55১০৯০] ০৭ 20] ০৪ 89583 


দেখুন: মুহাম্মদ কালাজী, ম্বজাম লুগাতিল ফুকাহা, 
দারুন নাফায়িস লিত-তাবআ ওয়ান-নাশর ওয়াত 
তাওযীহ (১৪০৮ হি. ₹ ১৯৮৮ খরি.), পৃ. ৩৯৯; আল- 
ম্বজাম আ/ল-ওয়াসীত, দারুদ দাওয়া, খ. ২, পৃ. 
৬৭৩-৬৭৪; সাদী আবু হাবীব, আল-কামুস্ল 
ফিকহী লুগাতান ওয়া ইসাতিলাহান, দারুল ফিকর, 
দামিক্ষ, সিরিয়া ১৪০৮ হি. _ ১৯৮৮ খরি.), পৃ. ২৮১; 


আল-মাউসৃআতুল ফিকহিরা আল-কুরিতিরা, দারুস 
সাফওয়া, কায়রো, মিসর, খ. ৩২, পৃ. ২০ 
২. ফতোয়ার শাব্দিক শ্রেণীভেদ: 


১০5] ০20৬-০০০1,9 5519 
৩৮১১৮ তে ৮ ৪ ৪৪3 ডা 
8.1? 45» 80:28 427৮৯, ৭ মি 
5৮) ১০০৯৮ ৮এ০ ভ৯এ। 

.22076৮]| 

0151 -55 95533 12503 | এ ৫৪ 
নারি 
288 : 5৫01 02 ১৯৮৮ এ ...১০2 এ 
1527 
(১৯225 লা 

দেখুন: ইবনে আশুরা, আত-তাহরীর ওয়ার 
তানওয়ীর _ তাহ্রীর্ল মানা আস-সাদীদ ওয়? 
তানওয়ীর্ল আকল আল-জদীদ মিন তাফসীরিল 


নশর, তিউনিসিয়া (১৯৮৪ খরি.), খ. ১২, পৃ. ২৭৮ 


5) 295 ৬্স5 5289৮5৭9০93 
05509 850 1 ১০০৪ 
দেখুন: ইবনে মানযুর, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ১৪৮ 


জুলাই*১১ 


৮9৪৩০ ০-০০৭৫৮5১৪98893 
,পট। ৫৪ ১৩৮৪৯ ০৮৭ 5585 হি সা 
দেখুন: ইবনে মানযুর, গ্রাঙজ, খ. ১৫, পৃ. ১৪৭ 
১০৪ (০:51 ১ 2৫ 255৯0 ও3 
.581 25 
দেখুন: আল-মাউসৃআতিল ফিকাহিয়৷ আল-ব্চর়িতিয়া, 
প্রাণ্তক্ত, খ. ৩২, পৃ. ২০ 
৩৮৯৯ ৮৯2 2966 ০৪৮১৭ 23 
.। এরা গুসু এ ভে ৮৭ 52 
দেখুন: মারতুযা আয-যাবীদী, এঞাওভ্, খ. ৩৯, পৃ. 
২১২ 
১5161543415 
৩. ফতোয়ার আভিধানিক অর্থ: 
৬৫৮1৮5901১৪ 20 81গ5 ভু্ভত॥ ৩৪ 
০ 
২ মন্তা-ঘোষণা: পবিত্র মন্কা অনুষ্ঠিত ফতোয়া ও তার 
ঘোষণা, ব্যবস্থাপনায় : রাবেতা আলমে ইসলামী (২০- 
২৩ মুহাররম ১৪৩০ হি. - ১৭-২০ জানুয়ারি ২০০৯ 
খি.), দেখুন: আ)ল-মাউসৃআতিল ফিকাহিয়া আল- 
কায়িতিয়া, প্রাপ্তক্ত, খ. ৩২, পৃ. ২০ 
৬৪০৯০ :5-৮।৪ ৩৮৮09931453 
৫591954551 
দেখুন: ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর ফী ইলামিত 
তাফসীর, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ৪৮০ 
৮৪০৮) 8:০৮] 21] তা ত ৩৮0৫5 
দেখুন: সাজাল/ আল-বায়ান, জুমাদাল আখিরা 
১৪২৩ হি., স. ১৭৮, পৃ. ৬ 
(52 0১ 2৮৫৩ 3500৩৯৩৫৬15 
25521050190 ও ১১৫৫4152৭0৩) ৮3 


২] ০৪01০ 
দেখুন: শাহাব উদ্দীন আল-আলুসী, রাহুল মা'আনী ফী 
তাফসীরিল কুরআন আল-আযীম ওয়াস-সাবায়িল 
মাসানী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (১৪১৫ হি.), খ. ৬, পৃ. ৪৩৬ 
+ আল-কুরআন, সরা আালে ইমরান ৩:১৮৭ 
* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা ২:১৫৯ 
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দেশের গ্যাস 
সম্পদ 

বিদেশীদের 
হাতে! 


গুরুতর আহত হয়েছেন । ওই অধ্যাপকের দোষ 


বাপেক্স । আর যখন থেকে বিদেশী কোম্পানি 


কী? দেশের স্বার্থবিরোধী সরকারি সিদ্ধান্তের 


লিজের নামে আমাদের গ্যাস বকগ্তলো দখল 


প্রতিবাদ জানাতে শুধু রাস্তায় নেমেছিলেন । 


করতে লাগল তখন জ্বালানি মন্ত্রণালয় আস্তে 


রেহনুমা নারীও বটে। যে দেশে অতি যৌক্তিক 
একটা বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে একজন 
নারীর রক্ত রাজপথে ঝরে, সে দেশ আবার নারীর 
অধিকার নিয়ে যখন বড় গলায় কথা বলে, তখন 
রেহনুমার মাথা থেকে সেই রক্ত পড়ার দৃশ্য 
মানসপটে ফুটে ওঠে, আর অজান্তেই বলতে হয়, 
এসব শুধু কিছু লোকের সুবিধাবাদী শ্রোগান ৷ এর 
আগে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সিনিয়র 


আস্তে বাপেক্সকে অকেজোর দিকে ঠেলে দিতে 
লাগল । এই কোম্পানিকে অর্থ এবং লোকজন 
দেয়া কমিয়ে দেয়া হল। ফলে জনগণের চাপের 
মুখে যে ক'টি গ্যাস ব্লক বাপেক্সের জন্য রিজার্ভ 
রাখা হল, আজ সুকৌশলে এসব রব্লকও 
বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে । তুলে দেয়া 
হচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চারের নামে । সেই জয়েন্ট 
ভেপ্তারে বাপেক্সের অংশ কত? ১০-২০% 


শিক্ষক আনু মুহাম্মদকে পুলিশি নির্যাতনের শিকার 
হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে । তাদের 
অপরাধ কী? তারা এদেশের সম্পদ গ্যাস-কয়লা- 


বড়জোর | এখন আপনারাই বলুন, ওই সব ব্লকের 
গ্যাসের উত্তোলন এবং বেচা-বিক্রির ক্ষেত্রে 
বাপেক্সের কোন ভূমিকা থাকবে কি? কেন 


বালু আর বন্দরকে রক্ষা করার জন্য 
নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগ্াম করে যাচ্ছেন । তারা 
কখনও ঘরোয়া সভা করছেন, কখনও প্রেস 
কনফারেস করছেন, কখনও যদি দেখেন, 
তারপরও সরকার গণবিরোধী চুক্তির মাধ্যমে 
এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে অতি তুচ্ছ মূল্যে 
বিদেশীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, তখন রাস্তায় 
নেমেও প্রতিবাদ করেন। যে কোন দেশপ্রেমিক 
লোকেরই তাদের আন্দোলনের সঙ্গে একাআতা 


বিদেশীদের স্থলভাগের রিজার্ভ ব্রকগুলোতে আনা 
হচ্ছে? উত্তর একটাই, বাপেক্স দ্বারা নতুন কুপ 
খনন সম্ভব হবে না। বাপেক্সের লোকবল ও 
যন্ত্রপাতি নেই। হায়রে দুর্ভাগা দেশ, বিদেশী 
কোম্পানিকে ব্যবসা দেয়ার জন্য এমন কূটকৌশল 
বোধকরি অন্য কোন দেশে নেই। সাঙ্গুর 
গ্যাসফিল্ড থেকে গ্যাস বিক্রির ক্ষেত্রে বিদেশী 
কোম্পানি সান্টো অতি সহজেই তৃতীয় পক্ষের 
কাছে বিক্রি করতে পারবে বলে সরকার থেকে 


ঘোষণা করার কথা । তারা দেশকে ভাগ করার 


অনুমতি পেয়ে গেল । এর অর্থ কী? আমাদেরই 


জন্য আন্দোলন করছেন না বা ক্ষমতায় যাওয়ার 
জন্যও আন্দোলন করছেন না বা শাসনতন্ত্রে কী 
থাকবে বা থাকবে না, তা নিয়েও আন্দোলন 


গ্যাস আমাদের লোকদের বিদেশী এই কোম্পানি 
থেকে বাজার দরে কিনতে হবে । এ বিক্রয়ের 
মাধ্যমে সান্টো কোম্পানি যে অতিরিক্ত মিলিয়নস 


করছেন না। এই আন্দোলন থেকে ব্যক্তিগতভাবে 
তারা নিজেরাও লাভবান হবেন না । তারপরও শুধু 
বিবেকের তাড়নায় তারা দেশের সম্পদ যাতে 


অব ডলার পাবে, পেন্রোবাংলা তার কোন 
ভাগীদার হবে না। এর থেকে আহম্মকি সিদ্ধান্ত 
আর কী হতে পারে? অথচ পিএসসি চুক্তি 


দেশের লোকেরা ন্যায্যমূল্যে ব্যবহার করতে 
পারে, সে লক্ষ্যে আন্দোলন করে যাচ্ছেন । 


অনুযায়ী এই কোম্পানি একটা স্থিরকৃত মূল্যে 
পেট্রোবাংলার কাছে গ্যাস বেচতে বাধ্য । কেন সই 


আন্দোলনটার কেন প্রয়োজন হল? হল এজন্যই, 


প্রফেসর আবু আহমেদ 


কনোকো ফিলিপসকে সমুদ্বের দু'টো ব্লক দেয়া 
হচ্ছে। শর্ত হচ্ছে আবিষ্কৃত ও উত্তোলিত গ্যাসের 
৮০ ভাগ ওই মার্কিন কোম্পানি পাবে । বাকি ২০ 
ভাগ বাংলাদেশ ফি পাবে। কিন্ত সেই ফ্রি 
অংশটাকে দু'শ মাইল দূর থেকে নিজ ব্যয়ে পাইপ 
বসিয়ে বাংলাদেশকে নিতে হবে । এখন প্রশ্ন হল, 
২০ ভাগ গ্যাসকে তীরে আনার যে খরচ পড়বে, 
তাতে যদি না পোষায়? না পোষালে সেই গ্যাসও 
ওই মার্কিন কোম্পানি এলএনজি করে হয় 
বাংলাদেশের কাছে বেচবে, আর বাংলাদেশ না 
কিনলে ১০০ ভাগ গ্যাসই ওই কোম্পানি রফতানি 
করে দিতে পারে । এতে বাংলাদেশের কী লাভ 
হল? 

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আজ কিছু দেশপ্রেমিক 
শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করছেন, তাদের ওপরও পুলিশ 
চড়াও হয়েছে । কয়েকদিন আগে এমন একটা 
অধ্যাপক রেহনুমা আহমেদ পুলিশি নির্যাতনে 


জুলাই”১১ 


বর্তমান সরকার একের পর এক এমন কিছু 


করা পিএসসি থেকে পেট্রোবাংলা সরে এলো তার 
একটা স্বাধীন তদন্ত হতে পারে | আজকে তৃতীয় 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছেন যে, তাতে আমাদের 
গ্যাস সম্পদের বাকিটাও বিদেশী কোম্পানির 
দখলে চলে যাবে । 

অতীতে যেসব উৎপাদন-বণ্টন চুক্তি বা পিএসসি 
সই হয়েছে, সেগুলো থেকে বাংলাদেশ লিজ নেয়া 
বহুজাতিক কোম্পানিগুলো থেকে তাদের 
বিনিয়োগ ব্যয় উঠে যাওয়ার পর ৫০ ভাগ গ্যাসের 
হিস্যা পাবে । কিন্তু ওদের বিনিয়োগ ব্যয় তো 
হাতির খোরাক | এটা কখনও শেষ হওয়ার নয় । 
ওই ব্যয় তদারক করার জন্য পেন্রোবাংলার একটা 
জয়েন্ট কমিটি আছে বটে, তবে সত্য হল- মার্কিন 
কোম্পানি সেভরন, ব্রিটিশ কোম্পানি কেয়ার্ন ও 
আইরিশ কোম্পানি তালো যে হিসাব প্রদান করে, 
সে হিসাবকেই পেট্রোবাংলা চোখ বুজে গ্রহণ করে 
নেয়। তাদের বাণিজ্য দু* দিকেই হচ্ছে । এক. 
ব্যয় বেশি করে দেখিয়ে, দুই. পেট্রোবাংলার কাছে 
প্রতি ইউনিট গ্যাস ২৫০ টাকা করে বেচে । আর 
একই গ্যাস পেট্রোবাংলা দেশীয় কোম্পানি 
বাপেক্স থেকে কিনছে মাত্র ২৫ টাকা করে । 
২০০০ সাল পর্যন্ত আমাদের প্রয়োজনের 
ংহভাগ গ্যাসই জোগান দিত দেশীয় কোম্পানি 


পক্ষের কাছে বাজার দরে গ্যাস বেচার অনুমোদন 
দেয়া হল, এর অর্থ হবে আমাদের শিল্প- 
কারখানাগ্তলোকে কমপক্ষে তিন জায়গা থেকে ওই 
গ্যাস কিনতে হবে | ওদের উৎপাদন ব্যয় বাড়বে, 
যে মূল্য আবার এদেশের জনগণকে শোধ করতে 
হবে। 

আর এই চুক্তির অন্য ব্যয়ও আছে, যা গ্যাস 
বিক্রয় থেকে বাংলাদেশ যে ক'টি ডলার পাবে 
তার থেকে অনেক বেশি হতে পারে । আমাদের 
সমুদ্রের গ্যাসস্তর ওই কোম্পানি ধ্বংস করে দিতে 
পারে, যে ব্যাপারে বাংলাদেশ কোন প্রশ্ন তুলতে 
পারবে না। মেক্সিকো উপসাগরে ব্রিটিশ 
কোম্পানি বিপি তেলক্ষেত্র নষ্ট করে যে পরিবেশ 
ধবংস করেছে সেজন্য বিলিয়নস অব ডলার 
যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে । আমরা কি 
অনুরূপ ধ্বংসলীলার জন্য আদৌ এদের দায়ী 
করতে পারব? আমাদের মাছসম্পদও ধ্বংস হবে, 
পানিও দূষিত হবে। এসব কি গ্যাসসম্পদ 
বিক্রেতারা ভালো করে চিন্তা করে দেখেছেন? 


লেখক : অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ 


7) আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্নাহ্‌ 


পশ্চিমা বিশ্ব সম্পর্কে প্রাচ্যের বিশেষত 
মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোকের আত্মসমর্পিত 
মানসিকতা ও গোলমেলে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে 
ভারতের খ্যাতিমান আলিম-লেখক-গবেষক 
রাবেতা আল আলামুল ইসলামি প্রকাশিত আরবি 
পত্রিকা আল বা"ছুল ইসলামি-এর সম্পাদক 
মাওলানা মুহাম্মম আল-হাসানী বলেন-'এর 
সমর্থক ও পতাকাবাহীগণ অত্যন্ত সীমিত চিন্তা- 


পেছনে তারা জীবনের সবকিছুই কোরবান 
করেছে । ...মদি তারা ইউরোপের কাছ থেকে 


প্রেসক্রিপশন নিয়ে কয়েকটি অভিসন্দর্ভ রচনা 
করা যাবে । ইসলাম ইজতেহাদ ও গবেষণার পথ 


কিছু পেয়ে থাকে; তবে তা হল, অন্ধ অনুকরণ, 
আত্মসমর্পণ, আত্মবিস্যৃতি ও পূর্ণ মানসিক 


রুদ্ধ করেনি । আমরাও গবেষণার বিপক্ষে নই । 
বিপত্তিটা তখনই ঘটে যখন, কোনও কোনও 


গোলামি এবং ইউরোপের নিয়ামতভরা (1) 
দত্তরখান থেকে পরিত্যক্ত কিছু খাদ্য, খাবার ও 


অতিআধুনিক ও প্রাগ্রসর চিন্তাশীল প্রায় 
“মেয়াদোত্তীর্ণ” ইসলামকে “আপডেট” করতে গিয়ে 


হাড্ডি (এককথায়-উচ্ছিষ্ট) । তারা ইউরোপের 
কাছ থেকে নিক্ষিপ্ত এ হাড্ডি পেয়ে সন্তুষ্ট |" 


চেতনার মালিক । তাদের মন-মানসিকতা ও 


মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে 


জ্ঞান-বুদ্ধি একেবারেই স্বাভাবিক (গতানুগতিক) । 
তারা এর আগে অগ্রসর হতে অক্ষম । কোনো 


ইসলামকে চূড়ান্ত বলে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আল- 
হর সর্বশেষ কিতাব কুরআনও যে সর্বকালীন ও 


বিশাল ও বিস্তৃত দিগন্ত অথবা সুউচ্চ লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্যের দিকে নজর উঠাতে তারা অপারগ । 
তারা শুধু ইউরোপের এ সকল বিষয়বস্তকে দেখে 


চিরন্তন গাইড লাইন তা পরিস্কার হয়ে গেছে। 
পবিত্র কুরআনের ভাষ্য বা তাফসীরের যত প্রকার 
ও স্তর রয়েছে তন্মধ্যে হাদিসের আলোকে 


থাকে, যে-সকল ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্ব অনুগত ও 
পরাভূত জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে । অর্থাৎ 
পশ্চিমা বিশ্বের শক্তির প্রদর্শনী এবং জীবনের 
বিভিন্ন উপায়-উপকরণ ও আরামদায়ক সাজ- 
সরঞ্জামের প্রতি তাদের নজর থাকে । এ দেখে 


(তাফসীরুল কুরআন বিল হাদিস) তাফসীরের 
স্থান হল- প্রথম । অন্যান্য তাফসীরগুলোও 
গ্রহণযোগ্যতা বিচারে স্ব স্ব অবস্থানে সঠিক । 
কুরআন গবেষক মাত্রই অবগত আছেন, 
কুরআনের সাধারণ আবেদন সকলের জন্য 


তারা মনে করে যে, পশ্চিমারা তাদের রাহবারি 
করা ও পথিকৃৎ হবার এমন বাস্তবতা রাখে, যা 
অস্বীকার করা বা এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা প্রকাশ করা 
কোনোভাবেই সম্ভব নয় । তাদের ধারণা, প্রাচ্যের 


সহজবোধ্য করা হয়েছে ঠিক কিন্তু সবাইকে 
কুরআনের ভাষ্যকার হবার পাইকারী লাইসেস 
দেয়া হয়নি-সংগত কারণেই । মানোত্তীর্ণ তাফসীর 
হিসেবে পরিগণিত হবার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ 


উপর পাশ্চাত্যের কর্তৃত্ব আলাহ তায়ালার চূড়ান্ত 
ফয়সালা ও এবং স্বাভাবিক নিয়ম । ...এ 


তাফসীর বিশারদগণ ১০টির অধিক শর্তারোপ 
করেছেন । এসব কিছুর তোয়াক্কা না করে “যুগধর্ম* 


দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ও পতাকাবাহীদের একীন হল, 


বিবেচনার নামে ইউরোপ-আমেরিকা কিংবা অন্য 


পশ্চিমা বিশ্ব সবকিছুতেই আমাদের উপর 


কারও সাথে নির্বিচার তাল মেলাতে গিয়ে 


শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার | শুধু শিল্প ও টেকনোলজী 
এবং রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতিতেই নয়; বরং সভ্যতা 
সংস্কৃতিতেও তারা আমাদের চেয়ে অনেক 
অগ্রসর | ..তাদের কালচার ও সমাজব্যবস্থা, 
তাদের গবেষণাকেন্দ্র, তাদের রাজনীতি ও 
সাহিত্য, তাদের (পাশ্চাত্যের) জীবন ব্যবস্থায় 
তারা (অন্ধ অনুকরণকারী) এভাবে বিশ্বাস রাখে, 
যেভাবে তাদের উপায়-উপকরণ, মেশিনারিজ, 


কুরআনের কোনও মতলবী ব্যাখা পেশ করলে তা 
আর যাই হোক কুরআনের ব্যাখ্যা হয় না। 
ইসলামি শরীয়াহ বা আইনবিশেষণ-উত্তাবন তো 
নয়ই । 

পরিতাপের বিষয় হল, অতীতের মত এ যুগেও 
এমন বৈশিষ্ট্যের মুফাসসির ও গুণধর ইসলামি 
আইনজ্ঞদের উৎপাত লক্ষ্য করা যায় । ইসলামের 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে এসব চিন্তাবিদের 


যন্ত্রপাতি এবং থিউরিক্যাল সায়েন্স ও প্র্যান্টিক্যাল 
সায়েস এর উপর বিশ্বীস রাখে । এ বিশ্বাসের 


অন্তহীন পেরেশানী সত্যিই আমাদের ভাবিত 
করে । অচল" ইসলামকে আধুনিক সমাজে সচল 


কারণে তাদের অর্জন তো কিছুই হয়নি কিন্তু এর 


জুলাই'১১ 


করার জন্য তাদের বিস্তর গবেষণা ও ভূরিভুরি 


পাশ্চাত্যের উন্নত (2) দর্শনের আলোকে মনগড়া- 
সব তত্ব হাজির করেন । এসব বোদ্ধা লেখক 
এখানে থেমে গেলেও হয়ত সমস্যাটা সহনীয় 
পর্যায়ে থাকত । কিন্তু সম্প্রতি পাঠক হয়ত লক্ষ্য 
করেছেন, একজন বর্ষীয়ান লেখক তার 
দেড়দশকের পুরনো গবেষণায় নতুন একটি কাজ 
যুক্ত করেছেনঃ সেটা হল সম্পূর্ণ নিজস্ব 
দৃষ্টিভঙ্গিতে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আবেদন 
ও প্রতিপাদ্যসার উপস্থাপন । এ ক্ষেত্রে তিনি 
কোনও হাদিস বা তাফসীরের আলোকে 
পর্যালোচনা আদৌ জরুরি ভাবতে অভ্যস্ত নন। 
দৈনিক নয়াদিগন্তের উপসম্পাদকীয় কলামে প্রবীন 
লেখক ও শিক্ষাবিদ এবনে গোলাম সামাদ সাহেব 
কাছাকাছি বিষয়ে পরপর তিনটি কলাম 
লিখেছেন | তার সর্বশেষ লেখাটি গত ২৫-০৪- 
২০১১ সোমবার প্রকাশিত হয়েছে । আজকের 
লেখায় আমরা কেবল পঁচিশে এপ্রিলের লেখাটির 
ইসলামসংশ্িষ্ট অংশের পর্যালোচনা করব। 
ইসলামের নারীর অবস্থানও বিএনপি'র 
পাশ্চাত্যমুখিনতা" শীর্ষক লেখায় লেখক ইসলামে 
নারীর অবস্থান প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 
কুরআন-সুন্নাহ ব্যাখ্যা সম্পর্কিত কিছু নিজস্ব 
চিন্তাধারা উপস্থাপন করেছেন। তার এসব 
ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য নারীনীতিমালার পক্ষে ওকালতি 
কিনা খানিকটা ধোয়াশাচ্ছন । 

এক. লেখাটির প্রথম কলামের প্রথম প্যারা ১৯ নং 
লাইনে কুরআনের ৪ নং (সুরা আন-নিসা) সুরার 
১৭১ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত করে লেখক বলেছেন, 
“ইসলামে নতুন করে ধর্মের ব্যাখ্যা দেয়ার পথ 
বন্ধ হয়ে যায়নি” । 

“ইসলামে নতুন করে ধর্মের ব্যাখ্যা দেয়ার পথ 
বন্ধ হয়ে যায়নি কথাটির পক্ষে তিনি ৪ : ১৭১ 


। আত্তাত্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


নম্বর আয়াতকে দলিল স্বরূপ হাজির করেছেন । 
প্রিয় পাঠক, পবিত্র কুরআনের সুরায়ে নিসা; ১৭১ 


বণ্টনের বিষয়দি স্বাভাবিক কারণেই দায়িত্বের 


হয়রানির শিকার হয় তার একটি চিত্র সংবাদচিত্র 


অনুপাতে নির্ধারণ করেছে৷ এইদিকটি বিবেচনায় 


প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরবে । তারা কোন্‌ মুখে 


নম্বর আয়াতে খিস্টানদের ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ি 


রাখলে পুরুষকে নারীর ছিগুণ উত্তরাধিকার সত্ব 


করতে নিষেধ করা হয়েছে । সেই বাড়াবাড়ির ছিল 
একত্ববাদের পরিবর্তে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস এবং 
তাওহীদের সঙ্গে শিরকের সংমিশ্রণ । তাদের বলা 
হল- “হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের 
ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আলাহ্‌র শানে 
নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। 
নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আলাহ্‌র 
রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন 
মরিয়মের নিকট এবং রূহ-তাঁরই কাছ থেকে 
আগত । অতএব, তোমরা আলাহ্‌কে এবং তার 
রসূলগণকে মান্য কর । আর একথা বলো না যে, 
আলাহ্‌ তিনের এক, একথা পরিহার কর; 
তোমাদের মঙ্গল হবে । নি:সন্দেহে আলাহ্‌ 
একক উপাস্য । সন্তন-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য 
বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে 
যথেষ্ট এখানে লেখক তার নিজের সুবিধামত 
ব্যাখ্যার ইঙ্গিত করলেন । আর “বাড়াবাড়ি” শব্দ 
দ্বারা বোঝাতে চাইলেন ধর্মের মৌল চেতনায় 
অবিচল থাকা ও নিরাপোষ অবস্থানকেই | 
নাধিলকৃত আয়াতের শানে নুযুল বা প্রেক্ষাপট, 
পূর্বাপর যোগসূত্র ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় না 
রেখে কুরআনের আয়াতকে যথেচ্ছ উদ্ধৃত করলে 
আসল ব্যাখ্যা নয় অপব্যাখ্যাই হয় । 

দুই. দ্বিতীয় কলামের ৮ম লাইনে তিনি 
লিখেন-বর্তমান যুগে নারী-পুরুষের সমান 
অধিকারের প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠেছে । কুরআন 
শরীফে নারী-পুরুষকে বলা হয়েছে সমতুল্য । 
আর যদি আমরা কুরআন শরীফের এই বক্তব্যের 
উপর গুরুত্ব দিয়ে নারীনীতি প্রণয়ন করি তবে তা 
হতে পারে যুগধর্মের অনুকূল" ৷ ইসলাম মানুষ 


প্রদানের যৌক্তিকতা পরিস্কার হয়ে যায় । 
উত্তরাধিকারে ইসলামের অধিকতর ন্যায়নিষ্ঠ 
ব্যবস্থায় মুগ্ধ ও আস্থাবান হওয়ার কারণে মিসরের 
কিবতী সম্পদ্রায়ের লোকেরাও (যাদের অধিকা€ 
বর্তমানেও অমুসলিম) নিজেদের মধ্যে 
উত্তরাধিকার সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে 
দারুল ইফতা বা ইসলামি ফতোয়া বোর্ডের 
সহায়তায় আদালতের শরণাপন্ন হয় । সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারে ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির জন্য তারা 
ইসলামের বিধানে সমধিক সন্তুষ্ট । 

তিন. তৃতীয় কলামের ২১ নম্বর লাইনে বলা 
হয়েছে পৃথিবীর বহু দেশেই মুসলিম 
উত্তরাধিকার আইনে আসতে পেরেছে ছোট-বড় 
পরিবর্তন । তুরক্ষে কামাল পাশা ইসলামি 
উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তে প্রচলন করে যান 
নিজের আইন, যা তুরস্কে এখনো চলছে । এখানে 
তিনি “পৃথিবীর বহু মুসলিম দেশ' একটির নামও 
নির্দিষ্টভাবে উলেখ করেননি । আর বিজ্ঞ পাঠকের 
আশী করি কামাল পাশাকে চিনতে তেমন 
অসুবিধা হবার কথা নয়। তিনি সেই কামাল 
আতার্তক যিনি জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে 
ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতি চিরতরে বিলোপ, আরবি 
ভাষা নিষিদ্ধের অজুহাতে আযান পর্যন্ত বন্ধ করে 
দেন । ওসমানীয় খেলাফতের কেন্দ্রভূমি তুরস্ককে 
আগাগোড়া সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত করে 
কাছে জাতীয় বীর হিসেবে পরিচিত । তবে আশার 
কথা হল আজকের গণতান্ত্রিক ও ইসলামি 
চেতনায় উজ্জীবিত তুরস্কের জনগণ গণভোটের 
মাধ্যমে আতার্তকের গড়া সংবিধান প্রত্যাখ্যান 
করেছে । রিসেপ তৈয়্যব এরদোগান ও আবদুলাহ্‌ 


হিসেবে অর্থাৎ মানবীয় মর্যাদায় নারী-পুরুষের 
সমান মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছে। যা 


গুলের গতিশীল নেতৃত্বে তুরক্কে আবারও ইসলামি 
চেতনার উন্মেষ ঘটছে একই সাথে গণবিছিনন হয়ে 


ইসলামপূর্ব যুগে ছিল কল্পনার অতীত | ইসলাম 
মানুষকে আর্থিক-সঙ্গতির মানদন্ডে নয় কর্ম ও 


পড়ছে সেক্যুলার রক্ষণশীল গোষ্ঠীর দুই শক্তিশালী 
প্রতিষ্ঠান সাংবিধানিক আদালত ও সেনাবাহিনীর 


মুসলিম দেশে নারী নিগ্রহে ছুতোয় উদ্বেগ প্রকাশ 
করবে । 

পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও ইউরোপীয় জীবনদর্শনের 
সাথে ইসলামের সমন্বয়বাদী উদারীকরণ 
গবেষণার অতীত বর্তমান অল্প-বিস্তর ঘাটলে 
আলোচ্য নিবন্ধে লেখকের দীড় করানো তত্বের 
ভিত্তি, যথার্থতা ও সারবস্তর খোঁজ নেয়া পাওয়া 
যাবে । 

চার. পরের লাইনে তিনি বললেন যুক্তির দ্বারা 
বোঝাতে হবে ধর্মের কথা, গায়ের জোরে নয় । 
একথায় কারও দ্বিমত নেই। এটা নতুন করে 
বলার প্রয়োজন ছিল না। সুরা নাহলের যে 
আয়াতটির দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন তা 
হল-আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান 
করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে 
উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ 
যুক্ত পন্থায় । নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই এ 
ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে 
তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই 
ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে । 

এই আয়াত থেকে 'যুক্তি'র অর্থ ও মানদন্ড 
পাশ্চাত্য থেকে ধার করা তত্ব-দর্শন ও তাদের 
অন্ধ অনুকরণ কিনা সে বিবেচনা বিজ্ঞ পাঠকের । 

আজ থেকে এক যুগ আগে এই প্রাজ্ঞ লেখক তার 
সযত্বে লালিত উদার ইসলামের বয়ান পেশ 
করতে গিয়ে প্রকৃত ইসলামের মৌল চেতনার 
বিপরীত যেসব তত্ব উদগার করতেন তার মোক্ষম 
ও শাণিত জবাব দিয়েছিলেন জনপ্রিয় লেখক 
অধ্যাপক আবু জাফর | আমরা আজকের লেখায় 
তার ইসলামের শক্র-মিত্র গ্রন্থ থেকে মাত্র 


সমাধান সেখানে নাও পাওয়া যেতে 
পারে? । 
হযরত মুয়াদ ইব্নু জাবলের সাথে রাসূলের 


চরিত্র দিয়ে বিচার করে । “সমতুল্য” অর্থ সম্পত্তি 
বোঝার কোনও কারণ নেই । 


উচ্ছাভিলাধী অংশ । আশা করি এই পরিবর্তন 


উপরিউক্ত মন্তব্যে প্রমাণ করতে চেয়েছেন 


আলোচ্য লেখকের নজর এড়ায়নি । লেখকের 


প্রাসঙ্গিক কারণে অতি সংক্ষেপে ইসলামে 


দাবির সপক্ষে তুরস্কের উদাহরণটি বড্ড বেখাপ্সা 


উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনব্যবস্থা সম্পর্কে এটুকু 


ঠেকল বৈকি? 


বলে রাখতে চাই-ইসলামের উত্তরাধিকার ব্যবস্থা 
পারিবারিক অন্যান্য বিষয় ও ব্যবস্থাপনার সাথে 


কিছুটা মজার ব্যাপার হল- লেখক সাবেক 
প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উদারপন্থী 


সম্পৃক্ত । স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের 


মুসলিম হবার পরামর্শ দিয়ে গিয়ে যুদ্ধবাজ বুশ- 


দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পিত হয়েছে, বিবাহিত 
নারীর উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেনি । এ ব্যয় 


বেয়ারের অনুকরণে ইসলামিস্ট' না হওয়ার জন্য 
নসিহত করতেও ভুলেননি । 


নির্বাহ করতে গিয়ে পুরুষকে নারীর চেয়ে অধিক 
কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয় । ইসলাম সেসব কষ্ট 


চতুর্থ কলামের শেষে লেখক বলেছেন- পাশ্চাত্যে 
মনে করা হয় মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে 


থেকে নারীকে সসম্মানে মুক্ত রেখেছে । এছাড়াও 
বিশেষ কোনও প্রেক্ষাপটে মেয়েদের যদি 
অতিরিক্ত সম্পদের প্রয়োজন পড়ে এমত অবস্থায় 


নারীরা নির্যাতনের শিকার । পাশ্চাত্যের সহানুভূতি 
পেতে হলে বিএনপির তাই থাকতে হবে সুস্পষ্ট 
নারীনীতি' । এ বিষয়টিতে আমাদের বিশেষ 


মৃত্যুর পূর্বেই উত্তরাধিকারীর জন্য হেবা, বিক্রয় 
ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে সম্পত্তি হস্তাস্তরের সুযোগ 


মন্তব্যের প্রয়োজন নেই । ওখানকার নারী অধিকার 
ও নারী স্বাধীনতার স্বরূপ জানতে হলে মার্কিন 


রাখা হয়েছে । ইসলাম উত্তরাধিকার সম্পদ 
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যুক্তরাষ্ট্র বা বুটেনের দৈনিক কতজন নারী যৌন 


ব্যক্তিগত বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োগ নিষিদ্ধ নয়, বরং 
প্রয়োজন বোধে সেটাই করতে হবে । তার এই 
চিন্তার গৌজামিলটা ধরিয়ে দিলেন অধ্যাপক আবু 
জাফর | তিনি লিখেন_ ...এই সিদ্ধান্তের মধ্যে 
একটি বিশাল ফীক নিহিত রয়েছে, যা তার মত 
প্রাজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হওয়া দরকার ছিল। 
মুয়াদ (রা.) প্রথমে কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে 
সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করবেন, যদি না 
পাওয়া যায়, তিনি নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করবেন । 
কিন্তু এই 'বুদ্ধি্টা কার্লমার্কস কি “মহামতি' 
আকবরের হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয়ে 
জগাখিচুড়ি রকমের দীনে ইলাহীর প্রবর্তক মোগল 
সম্রাট আকবর) বুদ্ধি নয়, এই বুদ্ধি হল আলাহর 
ভয় ও রাসুলের (সা.) পবিত্র নির্ভুল জীবনাদর্শের 
নিঃশর্ত অনুসরণের ভিত্তিতে গড়ে উঠা বুদ্ধি । 


বাকি ০১ ১৪ পৃষ্ঠার ৩-এর কলামে 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


ব্রিগেডিয়ার (অব.) মোহাম্মদ 
নুরাল হক, পিএসসি 


ফোবিয়া ইংরেজি শব্দটি আতঙ্ক, ঘৃণা বোঝাতে 
ব্যবহৃত প্রত্যয় । তাই সাধারণ পাঠকদের 
সুবিধার্থে আমি ফোবিয়ার পরিবর্তে আতঙ্ক শব্দটি 
ব্যবহার করব বাংলাদেশ ইসলাম আতঙ্কে 
আক্রান্ত ৷ এতে আশ্চর্যান্িত হওয়ার কিছুই নেই । 
কারণ ইসলামকে যদি যুক্তিতর্কের খাতিরে আমরা 
পণ্য হিসেবে বিবেচনা করি (আমার উপমাটি 
আদবের বাইরে বিবেচিত হলে নিঃশর্তভাবে 
আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী), তাহলে 
নিঃসন্দেহে ইসলামই পৃথিবীতে সবচেয়ে 
সুন্দরতম পণ্য । অথচ বলতে আমার কোনো 
লজ্জা ও দ্বিধা নেই যে, মুসলমান হিসেবে আমরা 
ইসলাম নামক সুন্দরতম পণ্যটির সবচেয়ে খারাপ 
বিক্রেতা । বেশ কিছুদিন আগে ভারতকেন্দ্রিক 
পিস টিভিতে বিশিষ্ট ধর্মীয় চিন্তাবিদ মরহুম 
আহমেদ দিদাতের এক আলোচনা অনুষ্ঠানের 
একটি গল্পই আমার এহেন দুঃসাহসের যথাযথ 
যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করছি। গল্পটি হলো 
একটি শহরে পাশাপাশি দুটি দোকান । এক 
দোকানের মালিক খিস্টান। তিনি কটু স্বাদের 
ভিনেগার বিক্রি করেন। আরেকটি দোকানের 
মালিক মুসলমান । যিনি সর্বজন লোভনীয় ক্যান্ডি 
বিক্রি করেন । বছরখানেক অতিবাহিত হওয়ার 
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পর মুসলমান ভদ্রলোকের ক্যান্ডির ব্যবসা আর 


শরিয়ার ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল ও হালাল- 


চলছে না। অর্থাৎ ব্যবসায় লালবাতি । অথচ 
খিস্টান ভদ্রলোকের ভিনেগার বিক্রির রমরমা 
অবস্থা । বাধ্য হয়ে দোকান বন্ধ করে যাওয়ার 
প্রা্কালে মুসলমান ভদ্রলোক খিস্টান ভদ্রলোকের 
সঙ্গে বিদায়ী কুশল বিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা 


1 করলেন,ভাই, আমরা তো প্রায় বছর খানেক 


একসঙ্গে এখানে ব্যবসা করলাম । কিন্তু আমি 
ক্যান্ডির মতো লোভনীয় পণ্যের ব্যবসাও বন্ধ করে 
চলে যেতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু আপনি কীভাবে 
ভিনেগারের মতো বিস্বাদ একটি পণ্যের ব্যবসায় 
এমন রমরমা অবস্থায় আছেন? খিস্টান ভদ্রলোক 
মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, দেখুন ভাই, আসলে 
আপনি লোভনীয় ক্যান্ডি বিক্রি করতেন 
ভিনেগারের মতো মুখ বানিয়ে । আর আমি বিস্বাদ 
ভিনেগার বিক্রি করছি লোভনীয় ক্যান্ডির মতো 
মুখাবয়ব নিয়ে ৷ এই হলো মূল বিষয়! 
এখানে কোরআনের সেই এঁশী বাণীই যথাযথ 
এবং সত্য বলে আমি মনে করি । যেখানে বলা 
হিকমাতি ওয়াল মাওইযাতিল হাছনাতি ওয়া 
জ্বাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহছান* (সূরা ১৬, আন- 
নাহল, আয়াত ১২৫ এর প্রথমাংশ) । অর্থাৎ, আপন 
পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের 
কথা বুঝিয়ে, সত্য, হেকমত ও উপদেশ শুনিয়ে 
উত্তমরূপে এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুণ 
পছন্দযুক্ত পন্থায়, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টিতে 
বাণীর সঙ্গে কোনোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ? 

ংলাদেশে ইসলাম আতঙ্কের অন্যতম কারণ 
হলো আমরা ইসলাম নিয়ে অতিমাত্রায় অলঙ্কার 
বিদ্যায় তথা বাগ্িতায় (11০01০) বিশ্বাসী । 
ইসলামের ব্যবহারিক (7:8০01081) দিক আমাদের 
খুব কমই আকর্ষণ করে। অথচ, ইসলাম 
মানবজাতির জন্য নিঃসন্দেহে একটি পূর্ণাঙ্গ 
জীবনব্যবস্থা ৷ বস্তুত ইসলামের ব্যবহারিক দিকই 
মানবজাতির জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ । 
এ ক্ষেত্রে ইসলামকে যদি শক্তির (12712) সঙ্গে 
তুলনা করা হয়, তাহলে, ইসলাম কোনো 
অবস্থাতেই স্থিতিশক্তি (7০০01191০02) 
নয়। ইসলাম অবশ্যই গতিশক্তি (117910 
07618) | সমসাময়িক বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক তথা 
আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ড. মাহাথির 


হারামের মাধ্যমে সহজভাবে বিস্তারিত বলা 
হয়েছে। 

এরপর হাকুল ইবাদ (71875 0? ০0168110170? 
£51181) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট সব সৃষ্টির 
অধিকারগুলোস্থান, কাল ও পাত্রভেদে 
আদায়/পরিপূর্ণ করতে হবে | আমাদের দ্বারা এর 
যেকোনো ধরনের বিচ্যুতি অথবা গাফিলতি 
আল্লাহ তায়ালার কাছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ । 
আসলে ইসলাম আতঙ্ক তথা ইসলামের প্রতি 
প্রকৃত অর্থে অনীহা কিন্তু অশিক্ষিত, নিম্নবিত্ত ও 
সাধারণ মানুষের চেয়ে বিত্তবান এবং শিক্ষিত 
মানুষের মধ্যেই বেশি । সাধারণ মানুষ কিন্তু না 
জেনে না শুনেই ইসলামকে কম-বেশি মেনে 
নেয় । ওদিকে সমাজের গণ্যমান্য ও বিত্তবানদের 
বেশ বড় অংশই দুঃখজনকভাবে আজ ইসলাম 
আতঙ্কের শিকার । অথচ এরাই কিন্তু পালায় 
পালায় নানাভাবে আমাদের নব্বই ভাগ 
মুসলমানের সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালক হয়ে 
থাকে । দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর আপাতদৃষ্টিতে 
ভাগ্য নিয়ন্ত্রক । 

ইসলাম আতঙ্কের মূল কারণ হলো ধর্মীয় 
অনুশাসনে একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে 
জীবনযাপনের বিধান, যা আল্লাহ তায়ালা 
কোরআনুল করীম ও শেষ নবী রাসুল (সা.)-এর 
মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার সমীপে তাঁর অপার 
অনুগ্রহের নিদর্শন হিসেবে পাঠিয়েছেন, যা 
অনাদিকাল পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় বলবৎ 
থাকবে | যেখানে ব্যক্তি ইচ্ছার অযাচিত ব্যবহার 
ও যথেচ্ছ বিচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় । 
আর যেহেতু রাসুল (সা.)-এর পর আর কোনো 
নবী-রাসুল এ পৃথিবীতে আগমন করবেন না এবং 
কোর*আনুল করীম সর্বশেষ এঁশী গ্রন্থঃ তাই 
আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) প্রেরিত পূর্ববর্তী 
সব বাণী ও এঁশী গ্রন্থগুলো বাতিল করা হয়েছে৷ 
তবে ওইসব বাণী, এঁশী গ্রন্থ ও নবী-রাসুলদের 
অস্তিত্ব স্বীকার ও তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান 
প্রদর্শন করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য 
বাধ্যতামূলক । অন্যথায় একজন মুসলমান 
নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবিই করতে পারবে 
না। 

ইসলাম আতঙ্কের উল্লিখিত মূল কারণ ধর্মীয় 
অনুশাসনে একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে সত্তাবে 


মোহাম্মদ তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 
'আমাদের শুধু আখেরাতের পুরস্কারের কথা 
ভাবলেই চলবে না, ইহজগতেও আমাদের কর্মের 


জীবনযাপনের বিধান নিয়ে আরও কিছু বলা 
প্রয়োজন । আল্লাহ (সু. তা.) মানুষকে আশরাফুল 
মখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সম্মান 


ফলাফলের কথা ভাবতে হবে" | ড. মাহাথিরের 
বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে এখানে আমাদের 


প্রদান করেছেন । তাই মানুষ স্বইচ্ছায় ভালো-মন্দ 
যেকোনো কাজ করতে পারে । আল্লাহ সু. তা.) 


অবশ্যই বুঝতে হবে যে, বিভিন্নভাবে কোরআন 


তার প্রিয় ফেরেশতাদের কিন্তু এহেন অধিকার 


নির্দেশিত দু'টি বিষয় আমাদের পুঙ্খানৃপুঙ্থভাবে 
মেনে চলতে হবে । সর্বপ্রথম হাকুল্লাহ (18171 


প্রদান করেননি ৷ ফেরেশতাকুল আল্লাহ তায়ালার 
নির্দেশের বাইরে কোনো কাজই করতে পারে না। 


01 411917) অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার অধিকারগুলো 
আদায়-পরিপূর্ণ করার জন্য আমাদের 
বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করে যেতে হবে । কোনো 
অবস্থাতেই এর অন্যথা করা যাবে না; যা ইসলামী 


তাই মানুষের অবাধ কর্মকান্ডকে সঠিক পথে 
পরিচালিত করার জন্যই নির্দিষ্ট বৃত্তের আকারে 
কোর'আনুল করীম ষ্টার নির্দেশিকা (10170091) 
হিসেবে এসেছে। যেগুলো মানলে নিশ্চিত 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


পুরস্কার । আর অমান্য করলে কঠিন থেকে 
কঠিনতর শাস্তি অবধারিত | 
ংলাদেশের অধুনা শিক্ষিত ও উচ্চবিত্তরা শুধু 


দিকে হুমড়ি খেয়ে পরতে দেখা যাচ্ছে । বিগত 
১৫ থেকে ২০ বছরের ব্যবধানে অধুনা যুবসমাজ 


জ্ঞানীগুণী ও সাম্বান ব্যক্তিরা যদি কোর'আন 
ও হাদিসের মর্মবাণী অনুধাবন ও বিশ্লেষণপূর্বক 


যত দ্রুত সম্ভব স্যুট-টাই পরা কেতাদুরস্ত 


পশ্চিমা বিশ্বের আইন দ্বারা গঠিত সংস্কৃতির 
(000201819 ০0116) কাছে বাছ-বিচার ছাড়াই 
নির্ভরশীল তথা নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করেছে । 
এর একমাত্র কারণ হলো, জীবদ্দশায় ভোগবাদ- 


করপোরেট বস্তু হতেই বেশি আগ্রহী | দার্শনিক 
হওয়াটা এখন পশ্চাৎপদতা ছাড়া আর কিছুই না। 
যে জন্য আজকাল আমরা আর শহীদ ড. জোহা, 


সাধারণজনের মাঝে তা ছড়িয়ে দিতেন, তাহলে 
একুশ শতকে বাংলাদেশে ইসলাম আতঙ্কের 
সমাজের কাছে অনুকরণীয় হতে পারত | আমার 


শহীদ আনোয়ার পাশা, ড. শহীদুল্লাহ, ড. 


প্রেয়বাদের (79001719107) নয়ন ভোলানো নানা 


কুদরাত-ই-খুদা (মাওলানা মুনিরজ্জামান 


রঙের ও নানা ঢঙ্র হাতছানি । এহেন 
নির্ভরশীলতার যৌক্তিক কোনো কারণ নিয়ে এরা 
কখনোই মাথা ঘামায় না। কারণ ক্ষমতার 


ইসলামাবাদী, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, 
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী) ও ডা. 
ইবরাহীমের মতো দার্শনিকের দেখা পাচ্ছি না। 


আস্ফালন ও সম্পদের দম্ভ এখানে গুরুত্তপূর্ণ 
বিষয়। এদের কাছে দর্শন (17119301017), 
দর্শনশান্ত্র (1076 10)0৬19059 01 11)6 08595 


অথচ আমাদের সামনে এখন শুধুই টাইকুন আর 


টাইকুনের ছড়াছড়ি । 
এর ফলে বাংলাদেশে বেশিরভাগ শিক্ষিত, 


07 81] : [0151001)608) অথবা প্রজ্ঞার 


ক্ষমতাবান ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের মাথার ডান 


(ড/150017) এতটুকু চিন্তাভাবনা ও বিচার- 
বিশ্রেষণের কোনো স্থানই নেই । তাই দর্শন 


গোলার্ধ (7২181 10100150919) যাকে উদ্ভাবনী 
মগজ (0069801৮০ 01917) বলা হয়, তা খুব 


সম্পর্কীয় (011195011081) বিষয়াবলী নিয়ে 


দ্রুতই সীলমোহর (36178 9০190) হয়ে যাচ্ছে । 


লেখাপড়া করা ছাত্রের আজকাল বড়ই আকাল । 
এ জন্যই ইদানীং বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় 


আর মাথার বাম গোলার্ধ (০ 11610150101) 


দৃঢ় বিশ্বাস, এহেন প্রচ্ছন শক্তি (91০01 
[০0%/০1) বাংলাদেশীদের অবশ্যই আছে । 


লেখক : বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাণ্ড অফিসার 


ইউরোপীয় চশমায় ইসলামের রূপ 
সমন্বয় বাদী গবেষণার বিভ্রান্তি ঃ 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্‌ 


১২ পৃষ্ঠার ৩-এর কলামের পর 


(১) অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, অনেক 
হাদিস গ্রীক দর্শনেরই প্রভাবজাত” । 
একথার জবাবে অধ্যাপক আবু জাফরকে উদ্ধৃত 


যাকে বাঁধা ধরা মগজ (1২০9001০ 021) বলা 


নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোও পশ্চিমা বিশ্বের 
আইন দ্বারা গঠিত সংস্কৃতির (001201819 


হয়, তা কোনরকমে যন্ত্রবৎ ধুকে ধুকে কাজ 


না করলেও একজন নির্ভেজাল মুমিন যে ইসলাম 
সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখেন তারও জানা 


চালিয়ে নিচ্ছে । এহেন পরিস্থিতিতে ও ভোগবাদ- 


010016) জ্ঞান বিতরণের নানা লোভনীয় 


আছে- এটা কত বড় উদ্ভট, অবান্তর ও সত্যের 


প্রেয়বাদের (7900901517) আত্মঘাতী হাতছানিকে 


প্যাকেজের পর প্যাকেজ আমাদের কোমলমতি 


সম্বল করে আমাদের শিক্ষিত, ক্ষমতাবান ও 


ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরছে উচ্চতর শিক্ষা 


সম্পদশালীরা ইসলাম আতঙ্ক সমাজে ছড়িয়ে 


জীবনের শুরুতেই । লোভের কারণেই বর্তমান যুব 
সমাজকে দ্রুত ক্ষমতা অর্জন ও সম্পদ আহরণের 


দিয়ে সামগ্রিক সর্বনাশের দিকে দ্রুতই এগিয়ে 
যাচ্ছে । আর সাধারণ ও অল্প শিক্ষিত মানুষ যারা 


জন্য যে বিষয়গ্তলো পড়াশোনা করা দরকার তার 


9০০58598198 
রেখেছে তারা জীবন- 


৷ জীবিকার তাগিদে 
কোর'আন ও হাদিসের 
ৃ মর্মবাণী নিয়ে কার্যকর 
দঃ পদক্ষেপে অগ্রসর 
হতেও পারছে না। 
সুখবর সুখবর. সুখবর তাই আমার মতে, 
সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মজুরী কমিশিন কর্তৃক ্ীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এ পটে 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যত স্বকপ যান. 
মিতা ... 17777880175 এ. 95 কোর'আন ও হাদিসের 
রঃ ৫ মর্মবাণী আত্মস্থ করা ও 
.. ছাঃ 1 (4৮ দেয়ার দায়িত্ব 
515 পাশাপাশি) শিক্ষিত, 
রর 3-13.4৯, 1.3.47/57৮.3-4৯- রি ও 
র্‌ 1045৭8) (0015), 93382114181 9.4১, (1177013) & 14১, 00 3848 180৬ সম্পদশ লী দের ই 
বিলি 1) 11085 9010700. 2 17 13121710 9100165 নিতে হবে [ বি ও 
ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ প্রযুক্তির চি 
প্রেক্ষাপটে সাধারণ ও 


চট্টগ্রাম 


বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 


কী মাদরাসার আসাভেজা়ে বেরামদের জনয রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


অল্প শিক্ষিত মানুষের 
এ বিষয়ে অবদান 
রাখার সুযোগ খুবই 
কম এবং দুঃসাধ্য | 
. তাই মাঝে মধ্যে মনে 
চতুর্দিকের বাঘা বাঘা 
সরব শিক্ষিত, 


অপলাপ । তবুও অধ্যাপক আবু জাফরের জবাবটা 
বেশি যুৎসই বিবেচনা করছি। তিনি বলেন, 
কথাটা সর্বেব ভুল, কারণ আলাহপাক মহানবী 
(সা.) এর নবুওয়ত লাভের নির্দিষ্ট দিন থেকেই 
পৃথিবীকে জ্ঞান দান শুরু করেন নি । তার আগেও 
সঠিক দিকনির্দেশনাসহ অসংখ্য-নবী রাসূলকে 
তিনি ধরাপৃষ্ঠে প্রেরণ করেছেন । সেই নির্দেশনা 
থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় আলোকিত কোনও 
দার্শনকের কথার সঙ্গে নবী (সা.)-এর পবিত্র 
হাদিসের যদি সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়, সেটা 
অস্বাভাবিক নয় । এটাকে প্রভাব" বলা খুবই 
অসমীচিন | ইসলামের শক্র-মিত্র বইয়ের ১৭৮ 
পৃষ্ঠায় লেখক, প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার অধ্যাপক আবু 
জাফর এর বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ না 
করে উপায় নেই- আসলে ইসলাম এত 
স্বয়ংসম্পূর্ণ যে, কোনও রকম আপোষ করাই যায় 
না, সে প্রয়োজনও হয় না। ইসলাম কোনও 
মানুষের মন্তিকজাত সর্থবিধান নয় যে, 
খ্যাগরিষ্ঠতা কি পরিস্থিতির চাপে ও প্রয়োজন 
সংশোধনী আনা যায় । এই চিন্তাটি একটি 
পাপচিন্তা। এবং ঠিক এই নিরিখে ইসলামকে 
গ্রহণ না করলেই ঈমানই থাকে না । এ পর্যায়ে 
লেখককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ইসলাম 
কোনও নিজস্ব বর্ণহীন কোমল পানীয় নয় যে, যে 
পাত্রে রাখা হয় তার রঙ ধারণ করবে । আমাদের 
স্থির বিশ্বাস, ইউরোপীয় চমশায় ইসলামের রূপ 
অবলোকন ও সমন্বয়বাদী গবেষণায় কুরআন- 
সুন্নাহর একটি পাশ্চাত্যমার্কা অবয়ব দীড় করালে 
সরলপ্রাণ মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি উৎপাদন 
যায়, ইসলামের বিশেষ কোনও উপকার সাধিত 
হয়না । 


লেখক : কলামিস্ট, সংবাদভাষ্যকার ও শিক্ষক 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


ডা 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রিন কর্নার 
(নীচ তলা), গ্রিন রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যাসার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই | আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 


পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


জুলাই”১১ 


মোবাইল : ০১৯২৪-৭০৪১৭৫, ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ১৫ 


ম।হা।জী।ব।ন 


1 উট ছা)! এগ! 
7 কর রন 


| ও 
বিশ্বনবী সো.)-এর মুখ নিঃসৃত বাণী: 'আলিমগণ 
নবীদের উত্তরসূরি' | প্রবাদ আছে, “মওতুল 
আলিমে মওতুল আলমে অর্থাৎ কোনো একজন 
(হক্কানী) আলিমের মৃত্যু গোটা বিশ্বের 
মৃত্যুতুল্য” ৷ আল্লাহর মকবুল বান্দার তিরোধানের 
পর, আসমানের যে দরজা দিয়ে তাঁর আমলসমুহ 
উধের্ব উঠত সেই আসমান ও জমিন তাঁর জন্য 
ক্রন্দন করতে থাকে । তারা মরেও অমর । মানুষ 
শ্রদ্ধাভরে মনের মনিকোঠায় তাঁদের স্থান দেয় । 
ওলামায়ে কেরামের অনুপম আদর্শে মানবজাতির 
জন্য রয়েছে শিক্ষা, আদর্শ ও জীবন পরিচালনার 
দিক-নির্দেশনা । এমনি একজন আলিমে রববানীর 
সর্ক্ষপ্ত জীবনী পাঠক মহলের সামনে তুলে ধরার 
প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ । 
তিনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা, বিশিষ্ট আলিমে দীন, 
অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ও নিবেদিত 
সমাজসেবক এবং হাকীমুল উম্মত আল্লামা শাহ 
আশরাফ আলী থানভী (োহ.)-এর সুযোগ্য 
সভাপতি ও উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী 
বিদ্যাপীঠ আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলৃম 
মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর সাবেক 
মহাপরিচালক, যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ আল্লামা শাহ আবদুল 
ওয়াহহাব সাহেব (রাহ.)-এর চতুর্থ সন্তান এবং 
দারুল উলুম হাটহাজারীর সিনিয়র উস্তাদ 
মাওলানা মুহাম্মাদ বেদারুল আলম সাহেব 
(রাহ.)। 
তিনি ১৩৭৮ হিজরি ন ১৯৫৮ খিস্টাবে চট্টগ্রাম 
জেলার হাটহাজারী থানাধীন রুহুত্লাহপুর গ্রামে 
বিখ্যাত কাজী পরিবারে জনুগ্হণ করেন | তার 
মাতার নাম মরহুমা মুসাম্মাত সকিনা বেগম । বংশ 
পরিক্রমা: মুহাম্মাদ বেদারুল আলম ইবনে 
আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আবদুল হালিম ইবনে 
আফি উদ্দীন ইবনে আসআদ আলী ইবনে নাছির 
উদ্দীন | ইতিহাস পাঠে জানা যায়, নাছির উদ্দীন 
ইরানের অধিবাসী ছিলেন । পরে দীন প্রচারের 
নিমিত্তে তার মাতৃভূমি ইরান ত্যাগ করে 
বাংলাদেশের সন্বীপে এসে বসবাস শুরু করেন । 
তার মৃত্যুর পর তারই পুত্র আসআদ আলী 


জুলাই*১১ 


মাওলানা 


বেদারুল আলম 


(রহ.) স্মৃতির 


মুঙ্ুরে 


মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ আনিছ 


হাটহাজারী থানার অন্তর্গত রুহুল্লাহপুর গ্রামে এসে 
স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন ।২ 

তিনি স্বীয় বিজ্ঞ পিতার সযত্ব তত্বাবধানে 
পারিবারিক পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত 
করেন । তার বাল্যকালের উত্তাদ ছিলেন মাওলানা 
রামাযান আলী (কুমিল্লা) । অতঃপর ১৩৯২ হি. ₹ 
১৯৭২ খ্রি. সনে দারুল উলুম হাটহাজারীতে ভর্তি 
হন । পর্যায়ক্রমে এখানে 'দাওরায়ে হাদীস+ সমাপ্ত 


জনসভার প্রধান অতিথি ছিলেন, তিনি তাতে 
সভাপতিত্ব করেন । দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, 
সাহিত্যিক, গবেষক, সকল রাজনৈতিক দলের 
নেতা-কর্মী, শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম এবং 
প্রশাসনের উপরস্থ কর্মকর্তা, মন্ত্রী, ম্যাজিস্ট্রেট ও 
সর্বস্তরের জনসাধারণের সাথে ছিল তার 
সুসম্পর্ক । আর তারা তকে খুবই শ্রদ্ধা, সম্মান ও 
মহব্বত করতেন । রাজনীতি ছাড়াও বিভিন্ন 


করেন ১৪০১ হি. 5 ১৯৮১ খ্রি. । শায়খুল হাদীস 
আল্লামা আবদুল কাইয়ুম (রোহ.), সাবেক 
মুহতামিম আন্রামা হাফেষ হামেদ (রাহ.), 
আল্লামা মুহাম্মাদ আলী নিজামপুরী (রাহ.), 
প্রখ্যাত হাদীস-বিশারদ, শারেহে মিশকাত 
আল্লামা আবুল হাসান (রাহ.), আল্লামা হাফেযুর 
রহমান [(রাহ.) পীর সাহেব হুজুর], বিশিষ্ট 
মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল আজীজ (রাহ.), 
আল্লামা মুফতী আহমাদুল হক (রাহ.), আল্লামা 
শাহ আহমাদ শফী (দো. বা.) ও আল্লামা শেখ 
রা (দো. বা.) প্রমুখ ছিলেন তাঁর যুগশ্রেষ্ঠ 
| 


সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে 
নিবিড়ভাবে জড়িত রাখেন | দেশ, জাতি, সমাজ 
ও ইসলামের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন। 
বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আশরাফ আলী 
নিজামপুরীর ভাষায়: “নিজ পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি 
করে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করার এক বিরল 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ 
বেদারুল আলম সাহেব (রাহ.) 1” 

১৯৮২ সালে উট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজ 
সেবক ও ধর্মানুরাগী মরহুম মুহাম্মাদ আবদুল 
মান্নান সাহেবের তৃতীয় কন্যার সাথে বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হন । ১৯৯৫ সালে পবিত্র হজ্জব্রত 


ফারেগ হওয়ার পর তিনি দারুল উলুম 


পালন করেন । আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি হাকীমুল 


হাটহাজারীতে উত্তাদ হিসাবে নিয়োগ লাভ 
করেন । মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছর 


উম্মত আল্লামা শাহ আশরাফ আলী থানভী 
(রাহ.)-এর সর্বশেষ খলীফা মাওলানা শাহ 


দারুল উলুম হাটহাজারীতেই অধ্যাপনা করেন। 
এছাড়াও মাদরাসার অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিভাগের 


আবরারুল হক হারদুঈ (রহ.)-এর পবিত্র হাতে 
বাইয়াত গ্রহণ করেন । রাজনীতির অঙ্গনে তিনি 


কাজ অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে আল্জাম 
দেন। রাজনীতি সচেতনতা ছিল তীর অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । নেজামে ইসলাম পার্টি ও ইসলামী 


খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রাহ.)- 
এর আদর্শ ও কর্মনীতিকে অনুসরণ করে 
চলতেন। 


এক্যজোট চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সভাপতি, 


তিনি ছিলেন উদারমনা, হৃদয়বান, ন্ম্ভাষী, পিতা- 


ইসলামী দাওয়াতী কাফেলার উপদেষ্টামগ্ডলীর 


মাতার অনুগত এবং নিরহংকার ৷ অপরের দুঃখে 


অন্যতম সদস্য এবং চারদলীয় জোট উত্তর জেলা 
হাটহাজারী থানার সমন্বয়কারীর দায়িত্ব ছাড়াও 


দুঃখিত হওয়া ও অতিথিপরায়ণতা ছিল তার একান্ত 
স্বভাব ৷ ছোট-বড় সকলের সাথে হাসিমুখে কথা 


আরো বিভিন্ন সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন 


বলার ব্যাপারে তার জুড়ি ছিল না। সাদাসিধে 


করেন | ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্বোহী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে 
অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সফল নেতৃত্ব দেন। 
২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হাটহাজারী 
ওয়াহিদুল আলমের নিবচিনী প্রচারণায় বিএনপির 
চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা 
জিয়া হাটহাজারী কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত যে 


জীবনযাপনে অভ্যস্ত এ বীর পুরুষ পর-আপন 
নির্বিশেষে সকলের প্রতি মানবতাসুলভ আচরণ 
করতেন । জনগণ তার কাছে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে 
আসলে তিনি তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে 
কুষ্ঠিত হতেন না । কিন্তু কখনো “আমি পারবো না, 
আমার দ্বারা সম্ভব নয় বা আমার এখন সময় নেই' 
এমন কথা বলতে তাকে শোনা না যায়নি । কাউকে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 


আর্ক সহযোগিতা করতেন, কারো জন্য 
টেলিফোন করে সুপারিশ করতেন, আবার পরামর্শ 
দিয়ে সান্ত্বনা দিতেন । কখনো কাউকে নিরাশ 
করতেন না । তার জীবনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য 
দিক হলো স্পষ্টবাদিতা, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, মুখ ও 
অন্তরের মিল । অন্তরে যা আছে মুখেও তা উচ্চারণ 
করতে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না, যা একজন 
খাটি ঈমানদারের পরিচয় । আজকের সমাজে এমন 
চিত্র বিরল । এখনকার অবস্থাতো অন্তরে ঘৃণাভাব 
আর মুখে যারপরনাই মুহাব্বত, যা একজন 
মুনাফিকের আলামত ॥ 

মাওলানা মুহাম্মাদ বেদারুল আলম (রাহ.) ১৯ 
ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বৃহস্পতিবার গুরুতর অসুস্থ 
হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে মুমূর 
অবস্থায় দু'সপ্তাহ কাল যাপনের পর ১৪ মুহাররম 
১৪২৫, ২৩শে ফাল্গুন ১৪১০, ৬ মার্চ ২০০৪, 
শনিবার বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে হাসপাতালেই 
ইহজগত ত্যাগ করে মহান আল্লাহর দরবারে চলে 
যান (ইন্নলিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) । 
৪৬ বছর । মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৬ ছেলে, ৩ 
মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনসহ অগণিত গুণগ্রাহী রেখে 
যান। দারুল উলুম হাটহাজারীর মহাপরিচালক, 
শায়খুল হাদীস আল্লামা শাহ আহমাদ শফী (দা. 
বা.)-এর ইমামতিতে লক্ষাধিক মুসল্লীর 
অংশগ্রহণে জামিয়া ক্যাম্পাসে জানাযার নামায 
সম্পন্ন হয়। জানাযা শেষে জামিয়ার নতুন 
মসজিদ সংলগ্ন জামিয়ার আসাতেযায়ে কেরামের 
জন্য নির্ধারিত নতুন কবরস্থানে তাকে সমাহিত 
করা হয়। এই কবরস্থানে এটিই প্রথম কবর । 
ইতঃপূর্বে এখানে আর কাউকে দাফন করা হয়নি । 
তাই এই কবরস্থানকে “মাকবারায়ে বেদারিয়া' 
বলা হয় ৷ আমরা তার আত্মার মাগফিরাত কামনা 
করি এবং মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে 


শিক্ষার পরিবেশে গমন না করলে প্রকৃত জ্ঞানী 
হওয়া যায় না। আর জ্ঞানার্জন ব্যতীত মনুষ্যত্ব 
অন হয় না। তরুলতা ও পশু-পক্ষীর পু্র্তা 
লাভের জন্য এতকিছুর প্রয়োজন হয় না । যাদের 
মধ্যে এ চেষ্টা নেই তারা পশুর সমান । পৃথিবীটা 
বড় কঠিন জায়গা । এখানে তোমাকেও কঠিন 
হতে হবে । ভেঙে পড়লে চলবে না । জীবনের 
বিভিন ক্ষেত্রে বহু বাধা-বিপত্তি আসবে; কিন্ত 
ইলমের জন্য সবচেয়ে বেশি বাধা রয়েছে । এসব 
বাধাকে উপেক্ষা করে ধৈর্ধ ও অধ্যবসায়ের সাথে 
জীবনের লক্ষ্পানে এগিয়ে যেতে হবে । 
এগুলোর মোকাবেলায় যে ভীত ও সংকুচিত সে 
আদৌ সুখ ও সাফল্যের কথা ভাবতেও পারে 
না। পরম সফলতা অর্জন করতে হলে চরম কষ্ট 
স্বীকার করতেই হবে । এছাড়া উদ্দেশ্য সাধনের 
অন্য কোন উপায় নেই ॥ কষ্ট না করলে মিষ্ট লাভ 
হয় না। বিদ্যা লাভের জন্য উদ্যম, উদ্যোগ, 
পরিশ্রম ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বড়ই প্রয়োজন | কষ্ট 
করেই জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে । 
তোমরাই একদিন বড় হয়ে সমাজ ও দেশের 
দায়িত্ব এহণ করবে । কাজেই তুমি একজন 
আদর্শ মানুষ হয়ে দেশ ও দশের সুনাম বৃদ্ধি 
করবে, এটাই আমাদের সবার একমাত্র স্বপ্ন | 
তুমি পারবে, দোয়া করি । উপযুক্ত পরিবেশ ও 
শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশের বহু ছেলের 
ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে । আমি তোমাকে বহু চিন্তা ও 
অনেকের পরামর্শে উপযুক্ত শিক্ষার উপযুক্ত 
পরিবেশেই পাঠিয়েছি । মনে রেখ, “যে সহে সে 
রহে' । পরিশেষে আমি তোমাকে সেই তিনটি 
জিনিস অর্জন করার জন্য বলছি, যেগুলো তোমার 
পূর্বপুরুষগণকে সম্ঘানিত করেছে । যা তুমি 
প্রতিনিয়তই দেখছ । সেগলো হচ্ছে- ইলম, 
আমল ও ভদ্রতা । আর এই তিনটিই প্রকৃত 
সম্পদ | 

ইতি 

তে।মার বাবা 


জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত করেন । 
আমীন । 

কক্সবাজারের পৌোকখালী মাদরাসায় অধ্যয়নরত 
আমার বড় ভাই (তকীউদ্দীন মুহাম্মাদ আজিজ)- 
এর নিকট লিখিত আব্বাজানের সর্বশেষ চিঠিটি 
“আত-তাওহীদ*-এর পাঠকদের উদ্দেশ্যে পেশ 
করছি । এ পত্রটি সন্তানের প্রতি এক আদর্শবান 
পিতার নসিহতপূর্ণ নিদর্শন । 

'গ্রেহের আজিজ! 

পত্রে আমার দোয়া নিও । আশা করি, প্রতিনিয়ত 
স্বীয় পাঠ অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে উত্তমভাবে 
দিনাতিপাত করে চলেছ। এদিকে তোমার 
আম্মুসহ আমরা সকলেই ভালো । শরীরের প্রাতি 
লক্ষ্য রেখ । ভালভাবে লেখা-পড়া করবে এবং 
শিক্ষকবৃন্দ ও সহপাঠীদের সঙ্গে এমন কোন 
ব্যবহার করবে না যাতে তারা খারাপ বলেন । 
নিজেকে সর্বক্ষণ চিন্তামুক্ত রাখবে । তোমাকে দূরে 
পাঠিয়েছি বলে মন খারাপ করো না। আমি শুধু 
তোমার উজ্ভ্বল ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ করেই, বড় 
আশায় বুক বেঁধে এবং সব মায়া-মমতা চেপে 


জুলাই'১১ 


আমার কাছে তার মতো পুণ্যাত্ার প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রকাশের মতো উপযুক্ত ভাষা নেই । শুধু কবির 
ভাষায় এতটুকুই বলব: 
“জীবনেও তুমি মহীয়ান ছিলে 

মরণেও মহীয়ান 

জানি না কভুও পুরণ হবে কি 

তোমার শৃণ্যস্থান 

এবার ঘুমিয়ে থাক 

আমরা তোমার পথ ধরে চলি 

ভক্ত-প্রেমিক লাখো । 


লেখক : মরহুমের মেঝ ছেলে, ছাত্র: জামাতে 


১ তিরমিযী শরীফ, মিশকাত, খ. ১, পৃ. ১৫১ 

২ মাওলানা আশরাফ আলী নিজামপুরী, আকাবিরে 
ওলামায়ে হাটহাজারী ডেদুট 

* মাসিক রহমত, অক্টোবর ২০০৪, পৃ. ২০ 

* মাসিক রহমত, অক্টোবর ২০০৪, পৃ. ২০ 


এজেন্সির নীতিমালা 


ঙসর্বনিম পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্থিম পরিশোধ করতে হয় । 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 


প্রদান করতে হবে । 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 

দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিমরূপ: 


[২০০.1১০51 
1101370 


০010005 (0070672] [999 


]001থ, 7810519), 11950 


8170101, ব৩)থ1 

194) 045, 3খাঞা, 
000910, ]1থ1), 1190, 
[0911 /501701009121, 
91০. 45181 ০01707195- 


1109 11100 


102200 
52550 


1151600 
01900 


18010100210 & 4১01080 00101103, 


010) 4১0091108 


4৯0৪0এ11থ, 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 


11800 1101160 
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[মাওলানা আহমদ আউয়াহ নদভী জামিয়তুল ইমাম রাড 
ছিদ্দীকীর সুযোগ) সভভান । মাওলানা কলীম ছিদ্দীকী ভারতের উতরএ্দেশের মজাফফরনগর জেলার আন্তপূর্ত ফুলত 
এামের একজন কনামধন্য ভাগ/বান আলিম । আলামা আবুল হাসান আলী নদভী ও মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ 
এতাপগড়ির শিষ্য এ ধমএচারক স্বীয় জীবনকে দীনের সহীহ দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য উৎসপরর্করে দিয়েছেন / এ 
পযর্ভ তার হাতে হাজারো অগ্নুসলিম বিশেষত হিন্দু ইসলামের চি ছায়ায় আশয় এহণ করেছে /। তাঁরই 
গু্ঠপোষকতায় একাশিত হয় মাসিক 'আরমাগান' । ধাতি সংখ্যায় একজন নও-মুসলিমের সান্মলৎকার ছাপানো হয় । 
আবদুললাহ (শিব সেনা সদস্য এদীপ চাদ আহির)-এর ইসলামঞ্হণ ইতিহাসের এক অভুতপ্রবর অধ্যায় । "17775 ০/ 
15197” এহোও এ সান্গা্কারাটি একাশিত হয় । তরাণ এতিএদতিশীল আ)লিমে দীন মাওলানা আযীয়ুল হক অনুদিত 
তাঁর সাম্গত্কারটি 'আত-তাওহীদ-এর পাঠকদের উদ্দেশে নিয়ে হুবহু পত্রহ্থ করা হলো সম্পাদক) 


অতিশয় গোড়া হিন্দুর ইসলামগ্রহণ 


সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন মাওলানা আহমদ আউয়াহ নদভী 


অনুবাদ: আযীযুল হক 


কাহিনী লিখে এ পবিত্র পত্রিকাটি কেন কলুষিত 


আবদুল্সাহ : যদি বলি, দুনিয়ার সূচনা থেকে আজ 
পর্যন্ত আমিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, জালিম ও নিষ্ঠুর 


আবদুল্লাহ ভাই, আমার পিতা 


আহমদ €: আস-সালামু আলাইকুম 
ওয়ারাহমাতুন্রাহি ওয়া বাকারাতুহু । করবেন? 
আবদুল্লাহ হ ওয় সালাম আহমদ : 
ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 


আহমদ : ভাই আবদুল্লাহ, আপনি জানেন, ফুলত 


(মাওলানা কলীম সিদ্দীকী) চান, আপনার 


মানুষ । তা-ই হবে আমার প্রকৃত পরিচয় । 
আহমদ : এটি কেবল আবেগমূলক পরিচিতি । 


সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হোক । কেননা আপনার 


দয়া করে আপনি ও আপনার পরিবার সম্পর্কে 


থেকে একটি মাসিক পত্রিকা “আরমাগান' 
প্রকাশিত হয় । এ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে নও- 
মুসলিমদের সাক্ষাৎকার ছাপানো হচ্ছে । তাই 


জীবনে রয়েছে আল্লাহর অসীম কুদরতের 
চমৎকার নিদর্শন । 


কিছু বলুন । 
আবদুল্লাহ : আমি ৪২ কি ৪৩ বছর পূর্বে 


আবদুল্লাহ : আল্লাহ আপনার পিতাকে দীর্ঘজীবী 


আপনার ইসলামগ্রহণের কাহিনীটি প্রকাশের জন্য 
আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই । 

আবদুল্লাহ : (অশ্রু মুছতে মুছতে) আহমদ ভাই, 
আমার মতো একজন নির্মম ও নিষ্ঠুর মানুষের 


জুলাই”১১ 


করুন । আমি নিজেকে তার ক্রীতদাস মনে করি; 


মুজাফফরনগর জেলার মুসলিম-অধ্যুষিত বুধানা 
অঞ্চলের আহির সম্প্রদায়ে জন্গ্রহণ করি। 


তার নির্দেশের সামনে নতশির হয়ে আপনার 
প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত । 
আহমদ : দয়া করে আপনার পরিচয় দিন? 


আমার পরিবার ছিলো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে 
জড়িত একটি গোঁড়া হিন্দু পরিবার | পিতা ও চাচা 
একটি অপরাধী দল পরিচালনা করতেন । 


[| তাত্তার্তহীদ ১৮ 
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*-ক 


৪ 
সী এ ন* মানার পা 


লুটতরাজ, জুলুম ও অনাচার ছিলো আমাদের 


আমরা তাকে ঘরের কাজে নিয়োজিত করি । কিন্তু 


পারিবারিক পেশা । ১৯৮৭ সালে মীরাঠ জেলায় 
সংঘটিত দাঙ্গায় পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে 
আমি প্রায় পচিশ জন মুসলমানকে হত্যা করি । 
এরপর মুসলিমবিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য বজরং 
দল (ভারতের সর্বাধিক গৌড়া হিন্দু দল)-এর 
সদস্য হই। ১৯৯০ সালে বাবরি মসজিদের 
শাহাদাতের সময় শীমলিতে এবং ১৯৯২ সালে 
বুধানায় আমি বহু মুসলমান হত্যা করি । বুধানায় 
এক মুসলিম বীর ছিলেন, যার নাম শুনে সম 
এলাকার অসুসলিমরা থরথর করে কীাপতো । 
আমি ও আমার বন্ধুরা তাকে গুলি করে শেষ করে 
দিই । তাছাড়া ইসলাম-বিদ্বেষের ফলে এমন এক 
বর্বরোচিত অপরাধে লিপ্ত হই, যা হয়তো এ 
পৃথিবীতে কেউ কখনো দেখেনি, কখনো শোনেনি, 
এমনকি কল্পনাও করেনি (এ বলে তিনি 
অনেকক্ষণ কীদতে থাকেন) । 
আহমদ : এখন বলুন, আপনি কিভাবে ইসলামের 
ছায়াতলে এসেছেন? 

আবদুল্লাহ : ভাই কিভাবে বলবো, কোন্‌ মুখে 
বলবো! আমার পাষাণ হৃদয়ও যে এ ঘটনা বলার 
হিম্মত রাখে না! 

আহমদ : তারপরও কষ্ট করে বলুন, হয়তো 


এমন ঘটনাই হবে, যা থেকে অন্যদের 
শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে । 
আবদুল্লাহ হ্যা, ভাই বলছি, আমার 


ইসলামগ্রহণের কাহিনী নিশ্চয় একই প্রকৃতির 
লোকদের অন্তরে নতুন আশার সঞ্চার করতে 
পারে । যখন অসীম দয়ালু আল্লাহ রহমান-রহীম 
আমার মতো মানুষের প্রতি তার অনুগ্বহের প্রকাশ 
ঘটিয়েছেন, তো তার অনুগ্রহের আশা পরিত্যাগ 
করা কারো উচিত নয়। শুনুন আহমদ ভাই, 
আমার একজন বড় ভাই ছিলেন । অসীম জুলুম ও 
অপরাধে জড়িত থাকা সত্তেও আমরা একে 
অপরকে গভীরভাবে ভালোবাসতাম । আমার 
কোনো সন্তান ছিলো না । বড় ভাইয়ের ছিলো দুই 
মেয়ে ও দুই ছেলে । তার বড় মেয়ের নাম হীরা । 
হীরা ছিলো অত্যন্ত আবেগপ্রবণ । যাকে 
ভালোবাসতো পাগলপারা হয়ে ভালোবাসতো 


ভর্তি ফরম পুরণ করে । ভর্তি ফি ও বইয়ের খরচ 
বহনের জন্য আট দিন জমিতে মাইনে কাজ 
করে । এরপর ক্লাসের বই নিজে নিজে বুঝতে 
সক্ষম না হওয়ায় পাশের এক ব্রাহ্মণের মেয়ের 
কাছে পড়তে যেতো । ব্রাহ্মণের এক ছেলে ছিলো 
গুন্ডা ও ডাকাত প্রকৃতির | জানি না কিভাবে সে 
প্ররোচিত করে তাকে রাতে বারাউতের নিকটবর্তী 
জঙ্গলে অবস্থানকারী একটি অপরাধীচক্রের কাছে 
নিয়ে যায়। সেখানে পৌছার পর হীরা নিজের 
ইজ্জতহানি ও পিতা-মাতার দুর্নামের ভয়ে বেঁকে 
বসে এবং কাদতে শুরু করে । একই দলের সদস্য 
ইদরীসপুরের এক মুসলিম তরুণ তাকে কাদতে 
দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করে । হীরা তার কাছে 
নিজের নির্বদ্ধিতার কথা স্বীকার করে বলে, “আমি 
ছোট ও অবুঝ হওয়ায় প্ররোচিত হয়ে এখানে 
এসেছি ঠিক, কিন্তু এখন আমার ইজ্জত নিয়ে 
শংকিত; আমার মা-বাবার উৎকণ্ঠার কথা বারবার 
মনে পড়ছে ।' মুসলিম তরুণ তার প্রতি সদয় হয়ে 


পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে । হীরা তার কথা 
অনুযায়ী কাজ করে । তাই মুসলিম তরুণের ছোট 
ভাই জঙ্গলে এসে এ খবর জানায় । তখন বড় 
ভাই তাকে বলে, তুমি হীরাকে বলবে, সে যেন 
থানায় গিয়ে নিজের ঘটনার বিবরণ দেয়। 
(আবদুল্লাহ বলেন,) আমাদের বুধানা থানায় 
পূর্বেই হীরার অপহরণের জিডি করা হয়েছিলো । 
তাই বুধানা থানার মহিলা পুলিশের সদস্যরা 
বারাউত থানা থেকে তাকে নিয়ে আসে এবং 
আমাদের ঘরে দিয়ে যায় । আমরা তখন ভীষণ 
চিন্তায় পড়ে যাই, কিভাবে এমন এক দুশ্চরিত্র 
মেয়েকে গৃহে জায়গা দিই। হীরা বললো, তারা 
আমাকে নিয়ে গেছে ঠিক, কিন্তু আমি ইজ্জত ও 
সতিত্ব রক্ষা করেছি। কেউ তার কথা বিশ্বাস 
করলো না। তখন আমাদের গোত্রের একজন 
শিক্ষিত লোক বললেন, তাকে ডাক্তারি পরীক্ষা 
করাও, বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে । তখন আমি 
ও বড় ভাই (হীরার পিতা) বুধানা হাসপাতালে 
তাকে পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাই । আমরা গোপনে 
পরামর্শ করি, ডাক্তার যদি ভালো রিপোর্ট দেয় 
বুধানা নদীতে ভাসিয়ে দেবো । 

ভাগ্যব্রমে ডাক্তার রিপোর্টে বললো, হীরার সতিত্ব 
সুরক্ষিত । আমরা আনন্দিত হয়ে তাকে ঘরে নিয়ে 
আসি । কিন্তু তাকে এনে আরেক মুসিবতে পড়ে 
যাই। সে বারবার মুসলমানদের কথা বলতে 
থাকে এবং এক মুসলিম তরুণের মহানুভবতায় 
কিভাবে ইজ্জত নিয়ে ফিরে আসতে সক্ষম হয়, 
নিত্যদিন তার আলোচনা করে । পাশের মুসলিম 
বাড়িতে যাতায়াত করতে শুরু করে । একদিন 
পাশের বাড়ির এক বালিকা তাকে একটি বই 
দেয়, যার নাম, “দোযখের শাস্তি ও জান্নাতের 
চাবি'। আমি গৃহে ইসলামী বই দেখে তাকে 


বলে, আমি একজন মুসলমান হিসেবে তোমার 


কঠিনভাবে প্রহার করি এবং সতর্ক করে দিয়ে বলি 


সাথে বোনের মতো আচরণ করবো এবং তোমার 
ইজ্জত রক্ষা করার চেষ্টা করবো । সে এও 


যে, ভবিষ্যতে এমন বই দেখা গেলে তোমাকে 
টুকরা টুকরা করে নদীতে ফেলে দেবো । কিন্তু 


প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আমি তোমাকে এ গুন্ডা দলের 


দৃঢ়মুষ্টি থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবো । 


তার অন্তরে ইসলাম স্থান করে নিয়েছিলো, 
ইসলাম তার হৃদয়ের অন্ধকার কুঠরিকে শাশ্বত 


ছেলেটি কৌশল খাটিয়ে দলের সাথীদেরকে 
বললো, এ মেয়েটি অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং 
আমাদের দলের স্বার্থে কাজ করতে সক্ষম, তাই 
তাকে পুরুষের পোশাক পরানো হোক । তার 
পরামর্শ অনুমোদিত হয় এবং হীরা পুরুষের 


আলোয় আলোকিত করেছিলো । একদিন সে 
জনৈক মুসলিম বালিকার সাথে মাদরাসায় গিয়ে 
এক মাওলানার হাতে ইসলাম গ্রহণ করে, চুপি 
চুপি নামায শিখে নেয় এবং বাড়িতে মাঝেমধ্যে 
সন্তর্পণে নামায আদায় করতে থাকে | মুসলমান 


পোশাক পরতে আরম্ভ করে । মুসলিম তরুণ তার 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং হীরাকে পৃথক কক্ষে 


হওয়ার পর শিরকের অন্ধকারে আচ্ছন্ন বাড়িতে 
অবস্থান করতে তার কষ্ট লাগে । সারাক্ষণ তাকে 


শোয়ানোর ব্যবস্থা করে, আর রাতের বেলায় তার 
ইজ্জত রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে । 
কিছুদিন পর যখন তারা নিশ্চিত হয় যে, হীরা 


উদাসীন মনে হয়। সদা হাস্যোজ্ল চেহারা 
কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে যায় । জানিনাকিকি 
পরিকল্পনা সে করেছিলো । একদিন বাড়ি থেকেই 


এখন তাদের দলের একজন সক্রিয় সদস্য, তখন 
তার প্রতি কড়াদৃষ্টি শিথিল করে দেয় । 


উধাও হয়ে যায় । শুনেছি এক মাওলানা নিজ স্ত্রীর 
সাথে তাকে এখানে ফুলত' রেখে যায় । ফুলত 


মুসলিম তরুণটি একদিন কাজের বাহানা করে 


আসার পর আপনাদের বাড়িতেও কিছুদিন 


হীরাকে বারাউত পাঠায় এবং বলে দেয় যে, তুমি 


এবং যাকে ঘৃণা করতো, প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করতো । 


ওখান থেকে ইদরীসপুর আমাদের বাড়িতে গিয়ে 


মাঝেমধ্যে আমরা মনে করতাম, তার উপর ভূত- 
প্রেতের প্রভাব রয়েছে । আর তাই কিছু বৈদ্যের 
চিকিৎসাও নিয়েছিলাম । কিন্তু তার স্বভাবে 
পরিবর্তন আসেনি । অষ্টম শ্রেণী শেষ করার পর 
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আমার ছোট ভাইকে সব ঘটনা খুলে বলবে, তাকে 
আমার সাথে দেখা করতে বলবে এবং এও বলবে 
যে, সে যেন জঙ্গলে এসে দলের সদস্যদেরকে 


ছিলো । আপনার হয়তো স্মরণ আছে । 

আহমদ : হ্যা, হ্যা, হেরা বোন! এখন হেরা বোন 
ব্যাপারে খুবই উৎ্কণ্ঠিত । হেরা তো খুবই ভালো 
মেয়ে । আমরা এজন্য আনন্দিত যে, আপনি 


বলে, বারাউতের লোকেরা সন্দেহবশত হীরাকে 


হেরার চাচা । 
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আবদুল্লাহ : (কীদতে কীদতে) হ্যা, আহমদ 


বলে ডাকতো সে। বারবার আবিবজির কাছে 


ভাই, আপনার পিতাই তো তার নাম হীরার 
পরিবর্তে “হেরা, রেখেছিলেন । সেই নিরীহ 
বালিকার হত্যাকারী জালেম চাচা তো আমিই । 
আহমদ : আগে বলুন, হেরা কোথায়? 
আবদুল্লাহ : ভাই সবর করুন, আমি আমার 
জুলম ও হিংস্রতার কাহিনী শুনাচ্ছি। আপনার 
হয়তো মনে আছে, আপনার পিতা হেরাকে 
দিয়েছিলেন। সে দিল্লিতে অত্যন্ত ভালো 
পরিবেশে দিন কাটায় । মাওলানার বোনকে 
'রাণীফুফী' বলে ডাকতো সে। আপনার মাও 


মেরেও ফেলে, তুমি তো শহীদ হবে; আর 


বাড়িতে গিয়ে মাকে দেখে আসার অনুমতি 
চাইতো । কিন্তু আবিবজি এ বলে তাকে অনুমতি 


শাহাদাত তো জান্নাতের সংক্ষিপ্ততম পথ । আমার 
বিশ্বাস, তোমার শাহাদাত তাদের হিদায়াতের 


দিতেন না যে, তোমাকে তোমার ঘরের লোকেরা 


কারণ হবে । শুনো, যদি পরিবারের লোকদেরকে 


জীবিত রাখবে না, মেরে ফেলবে । তার চেয়ে বড় 
কথা হলো, তোমাকে আবার হিন্দু বানিয়ে 


দোযখের আগুন থেকে বাচানোর লক্ষ্যে তুমি জান 
দিয়ে দাও, আর তারা এর বিনিময়ে হিদায়াতের 


ফেলবে । সে ঈমানের আশংকার কথা খেয়াল 
করে থেমে যেতো । কিন্তু পুনরায় মায়ের কথা 


দৌলতে ধন্য হয়, তবে মনে রাখবে, তোমার 
সওদা বড়ই সস্তা । সামান্য মুল্যে তুমি অনেক 


স্মরণ করে দেখতে যাওয়ার জন্য জিদ ধরতো । 


মূল্যবান সম্পদই আহরণ করেছো ।' 


নিরূপায় হয়ে মাওলানা তাকে অনুমতি দিলেন 
এবং ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, তুমি 


মাওলানা সাহেব আমাকে বলেছেন, “আমি তাকে 
এও বলেছিলাম যে, তুমি দুই রাকাত সালাতুল 


পরিবারের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত 


তাকে খুব আদর দিয়েছিলেন, আর রাণীফুফী তো 


হাজত পড়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করো এবং 


দেওয়ার নিয়্যতেই যাও । বাস্তবেই যদি তাদেরকে 


পরিবারকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার 


তাকে মহোত্তম শিক্ষায় ধন্য করেছিলেন । এমন 
বেহেশতী পরিবেশে সে এক-দেড় বছর ছিলো । 
ফুলত ও দিল্সির অবস্থান তাকে এমন পাক্কা 


ভালোবাসো, তবে ভালোবাসার সবচেয়ে বড় দাবি 


উদ্দেশ্যে যাওয়ার ওয়াদা করো ।' 


হলো, তুমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে 
এবং দোযখের আগ্তন থেকে বাচানোর চেষ্টা 


এভাবে সে দিলি থেকে ফুলত, অতঃপর বাড়িতে 
আসলো । সবাই তাকে দেখে রাগে টগবগিয়ে 


মুসলমান বানিয়ে দিয়েছিলো যে, আহমদ ভাই, 
যদি এখন কুরআন করীম নাযিল হতো, আমার 


করবে । হেরা বললো, তারা কিছুতেই ইসলাম 
গ্রহণ করবে না, তারা তো ইসলামের নাম 


উঠলো । আমি লাথি মেরে ও জুতা দিয়ে 
কঠিনভাবে প্রহার করলাম | সে এতদিন কোথায় 


শুনলেই চটে যায় । মাওলানা তাকে বললেন, 


কুরআনে আলোচিত হতো! সে নিজের পরিবারের 
ভালোবাসতো । তার মা ছিলেন সদারুগ্ন ৷ 


তারা এখন ইসলামের নাম শুনে যেমন ক্ষুব্ধ হয়, 
ইসলাম গ্রহণের পর তেমনি কুফর ও শিরকের 
কথা শুনে ক্ষুধ হবে। তুমিও তো ইসলামকে 


একদিন হেরা স্বপ্নে দেখে, তার মা মারা গেছেন । 
জাগ্তত হওয়ার পর মায়ের কথা খুব বেশি স্মরণ 
হয় তার। সে একথা চিন্তা করে চিৎকার করে 
কাদতে শুরু করে যে, হায়, আমার মা যদি বে- 


তেমনিই ঘৃণা করতে, যেমন আজ কুফরকে ঘৃণা 


ছিলো তা না বলে শুধু বলেছিলো, আমি মুসলমান 
হয়ে গেছি, এখন আমাকে ইসলাম থেকে কেউ 
সরাতে পারবে না। আমরা যতই তার প্রতি 
কঠোর হই, সে কেঁদে কেঁদে উল্টো আমাদেরকে 
ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয় । তার মা খুবই 


করো । আল্লাহর কাছে দু'আ করো এবং আমার 
সাথে ওয়াদা করো যে, আমি আমার মা ও 
পরিবারের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত 
দেওয়ার জন্যই বাড়িতে যাচ্ছি। যদি তুমি এ 


দিল্লিতে রাণীফুফীর গৃহের সবাই তাকে সান্তনা 
দিতে থাকে | তাদের কথায় কিছুক্ষণের জন্য স্থির 
হলেও ক্ষণে ক্ষণে বারবার মায়ের কথা চিন্তা করে 
কাদতে থাকে । আপনার আববাকে “আবিবিজি' 


নিয়তে যাও, তোমাকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা 
করবেন । আর যদি তোমার কষ্টও হয়, তা তো 


অসুস্থ ছিলেন । দুই মাস পর তিনি মারা গেলেন । 
তখন হেরা বললো, আমার মাকে মুসলমানদের 
মাধ্যমে তাদের কবরে দাফন করো | তিনি আমার 
সামনেই কালিমা পড়েছেন । মুসলমান হয়ে তিনি 
মৃত্যুবরণ করেছেন। তাকে পোড়ানো বড়ই 
অন্যায় হবে । কিন্তু আমরা কিভাবে তাকে দাফন 


সেই কষ্ট যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লামের আসল সুনাত ৷ যদি তারা তোমাকে 


করতে পারি! শ্বশানে পুড়িয়েই তবে ক্ষান্ত হলাম । 
হেরার কারণে আমাদের বাড়িতে প্রতিদিন ঝগড়া 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


লেগেই থাকতো । সে কখনো ভাইদেরকে 


অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করুন, চাচা, ইসলাম 


ঘটনাটি বলা হচ্ছিলো । স্পিকার ছিলো আমার 


ইসলামের দাওয়াত দিতো, কখনো পিতাকে, 
আবার কখনো অন্যদেরকে । আমরা অতিষ্ঠ হয়ে 
তাকে 'মীরাঠ' তার নানীর বাড়িতে পাঠিয়ে 


অবশ্যই গ্রহণ করুন ।' (আবদুল্লাহ ঢুকরে কাদতে 
থাকেন |) 
আমি বড় ভাইয়ের হাত ধরে গর্তের কিনারা থেকে 


দিলাম | তার ইসলামের কারণে মামারাও অতিষ্ঠ 


চলে আসলাম । তিনি আমাকে বলছিলেন, তাকে 


হয়ে উঠলেন । তারা আমাকে ও আমার ভাই তথা 


আরেকবার বুঝিয়ে দেখলে ভালো হতো না? বড় 


হেরার পিতাকে ডেকে বললেন, এ ধর্মহীনকে 


ভাইয়ের কথায় আমার রাগ আরো বৃদ্ধি পায় । 


আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাও । আমরা 


আসার সময় গর্তের ভেতর থেকে জোরে জোরে 


প্রতিদিন ঝগড়া করতে করতে বিরক্ত হয়ে 
পড়েছি। 
আমি বজরং দলের সাথে পরামর্শ করলাম । তারা 


'লাইলাহা বন্রাল্লাহ*র আওয়াজ শোন না 
যাচ্ছিলো | ...আমি যদিও দায়িত্ব আদায় করেছি 
মনে করে নদীর কিনার থেকে চলে আসি, কিন্তু এ 


সবাই হেরাকে মেরে ফেলার পরামর্শ দিলো । 
আমি তাকে গ্রামে নিয়ে আসলাম | একদিন নদীর 
কিনারায় গিয়ে একটি পাঁচ ফুট গর্ত খনন 
করলাম । আমি ও বড় ভাই তাকে বললাম, 


আল্লাহপ্রেমিক শহীদের শেষ বাক্যগ্তলো আমার 
মতো হিংস্র ও রক্তলোলুপ মানুষের পাষাণ 
হৃদয়কেও টুকরা টুকরা করে দেয় । বড় ভাই ঘরে 
এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হেরার ঘটনা তার 


আসো, তোমার খালার বাড়িতে বেড়াতে যাই । 


অন্তরে কঠিন যন্ত্রণা হয়ে বসে যায় এবং এ 


সে হয়তো স্বপ্নের মাধ্যমে বিষয়টি অবগত 


রোগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন । মৃত্যুর দু'দিন 


হয়েছিলো । গোসল করলো, নতুন কাপড় পরিধান 
করলো এবং আমাকে বললো, চাচা, শেষ 


পূর্বে আমাকে ডেকে বললেন, জীবনে অনেক 
অপরাধই আমরা করেছি, কিন্তু এখন আমার মৃত্যু 


নামাযটি পড়তে দিন । এ বলে তাড়াতাড়ি নামায 
পড়ে নিলো । তারপর খুশি খুশি কনের সাজে 
সেজে আমাদের সাথে চললো । গ্রাম থেকে দুটি 
রাস্তা পার হওয়ার পরেও একবারও জিজ্ঞাসা 
করলো না যে, খালাম্মার বাড়ি এদিকে কোথায়? 
একেবারে নদীর কিনারে গিয়ে হেসে তার 
আব্বুকে বললো, আপনারা আমাকে খালাম্মার 
বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন, না স্বামীর বাড়িতে | ... 
(এ বলে আবদুল্লাহ দীর্ঘক্ষণ কাদতে থাকেন ।) 
আহমদ : তোকে পানি পান করিয়ে বললাম,) 
ভাই, কথা শেষ করুন । 

আবদুল্লাহ : ভাই কোন্‌ অন্তর দিয়ে আমি কথা 
শেষ করবো! যদি শেষ করতেই হয় শুনুন, তখন 
আমার থলিতে পাচ লিটার পেট্রোল ছিলো । 
আমরা কেবল তিন মানব | হেরার পিতা, আমি 
যালিম চাচা, আর সত্যিকার মু"মিনা শহীদা হেরা । 
আমরা তাকে নিয়ে গর্তের কিনারে গেলাম, যা 
একদিন পূর্বে পরিকল্পিতভাবে খুঁড়েছিলাম ৷ এই 
হিংস্র চাচা (আমি) ফুলের মতো একটি নিষ্পাপ 
কিশোরীকে এ বলে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে 
দিলাম যে, তুই আমাদেরকে নরক থেকে কিভাবে 
বাচাবি, যা, নিজেই নরকের মজা বুঝ্‌। গর্তে 
ফেলে দিয়ে উপরে সবটুকু পেট্রোল ঢেলে দিলাম 
এবং ম্যাচ জ্বালালাম । বড় ভাই কেদে কেদে 
দীড়িয়ে শুধু তাকে দেখছিলেন । ম্যাচের কাঠি 
পড়তেই তার নতুন কাপড়ে আগুন ধরে গেলো । 
সে গর্তে দীড়িয়ে জলন্ত আগুনে আসমানের দিকে 
হাত তুলে চিৎকার করে বললো, “হে আমার 
আল্লাহ! আপনি তো আমাকে দেখছেন! হে 
আমার আল্লাহ! আপনি তো আমাকে দেখছেন! 
আপনি অবশ্যই আমাকে ভালোবাসেন! আপনি 
অবশ্যই হেরাকে ভালোবাসেন! হেরা গ্তহাকে 
যেমন আপনি মহববত করেন, গর্তে জ্লত্ত 


হেরার ধর্ম গ্রহণ না করে হতে পারে না। যাও, 
কোনো মাওলানাকে ডেকে আনো | তার অবস্থা 
দেখে আমিও ভেঙে পড়ি। দৌড়ে গিয়ে 
মসজিদের ইমাম সাহেবকে ডেকে আনলাম | বড় 
ভাই তাকে কালেমা পড়ানোর জন্য বললেন । 
মাওলানার মুখে মুখে তিনি কালেমা পড়লেন এবং 
নাম রাখলেন আবদুর রহমান । তিনি আমাকে 
বললেন, মৃত্যুর পর আমাকে মুসলমানদের 
পদ্ধতিতেই দাফন করবে ।' এ কাজ করা বড়ই 
কঠিন ছিলো আমার পক্ষে । কিন্তু ভাইয়ের অন্তিম 
ইচ্ছা পূরণের জন্য চিকিৎসার ভান করে তাকে 
দিল্লি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করাই | সেখানেই 
অত্যন্ত শান্ত-সমাহিত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ 
করেন। আমি হামদর্দ কোম্পানির একজন 
ডাক্তারকে ভাইয়ের ইসলামগ্রহণ ও অন্তিম ইচ্ছার 
কথা বলি । তিনি সঙ্গমবিহারের কিছু মুসলমানকে 
ডেকে দাফন ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন । 

আহমদ : বড় বিস্ময়কর কাহিনী! কিন্তু আপনি 
তো আপনার ইসলামগ্রহণের কথা বললেন না? 
আবদুল্লাহ : তা বলছি শুনুন, এই ঘটনাপ্রবাহের 
কারণে ইসলামের প্রতি আমার শক্রতা কমে 
গেলেও ভাইয়ের মুসলমান হয়ে মারা যাওয়ার 
কারণে মনে মনে ব্যথিত ছিলাম ৷ ভাইয়ের 
ইসলামগ্রহণের ফলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, 
ভাবীও অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিলেন । 
ভাবলাম, হয়তো কোনো মুসলমান আমাদের 
বাড়িতে জাদু করেছে, আর এ জাদু অন্তরসমূহকে 
ধীরে ধীরে শিকার করছে । একেক জন করে 
সবাই মুসলমান হয়ে যাচ্ছে । আমি বহু বৈদ্যের 
সাথে এর প্রতিকারের বিষয়ে পরামর্শ করলাম । 
একদিন জনৈক বৈদ্যের সন্ধানে “শামলি' থেকে 
“উন' যাওয়ার জন্য বাসে উঠলাম | বাস ছিলো 
এক মুসলমানের, ড্রাইভারও ছিলো মুসলমান । সে 


হেরাকেও মহব্বত করেন! আপনার মহব্বত 


কাউয়ালি গানের ক্যাসেট চালিয়ে দিলো । গানটির 


পেয়ে আমার আর কারো মহব্বতের দরকার 


নাম ছিলো “বৃদ্ধা | ওই গানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 


নেই" এরপর সে চিৎকার করে করে বলছিলো, 
'আববুজি, অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করুন, চাচাজি, 


জুলাই*১১ 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক বৃদ্ধার সেবা করা 
এবং পরবর্তীতে তার মুসলমান হয়ে যাওয়ার 


মাথার ওপর | তাই ঘটনাটি ভালোভাবে হদয়ঙ্গম 
করলাম । আমার চিন্তা-চেতনায় তোলপাড় শুরু 
হলো । মনে মনে বললাম, যে লোকের এ কাহিনী, 
তিনি কখনো মিথ্যুক হতে পারেন না। বাসটি 
“ঝানঝানা'য় থামলো । আমি “উন' না গিয়ে 
ঝানঝানায় নেমে গেলাম | ভাবলাম, আমাকে 
ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে হবে । তাই 
পুনরায় বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য শামলির বাসে 
উঠে বসলাম । সেখানেও টেপ চলছিলো । 
পাকিস্তানের মাওলানা হানিফ সাহেবের বয়ান 
€য়ায)। তিনি মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী অবস্থার 
বিবরণ দিচ্ছিলেন । আমাকে নামতে হবে 
শামলিতে | কিন্তু তখনো বয়ান শেষ হয়নি । 
তদুপরি শামলি স্টেশনে পৌছে ড্রাইভার টেপ বন্ধ 
করে দেয়। আমি বয়ানটি শেষ পর্যন্ত শুনতে 
অস্থির ছিলাম । বাসটি যাচ্ছিলো মুজাফফরনগর | 
বয়ান শোনার জন্য তাই পুনরায় মুজাফফরনগরের 
টিকেট নিই | বখরা পৌছে বয়ান শেষ হয়ে যায় । 
এ বয়ানটি ইসলামের প্রতি আমার দুরত্ব 
বহুলাংশে কমিয়ে দেয় । আমি বখরায় নেমে 
বুধানাগামী বাসে আরোহণ করি । আমার পাশের 
সিটে বসেন একজন মাওলানা । তাকে বললাম, 
জনাব, আমি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করতে 
চাই অথবা কিছু তত্ব জানতে চাই । আপনি 
আমাকে সহযোগিতা করুন । মাওলানা বললেন, 
ফুলত গিয়ে মাওলানা কলীম সিদ্দীকীর সাথে 
সাক্ষাৎ করুন । তার চেয়ে ভালো লোক আপনি এ 
অঞ্চলে আর পাবেন না। আমি ঠিকানা নিয়ে 
বাড়িতে যাওয়ার পরিবর্তে ফুলত রওয়ানা হই। 
মাওলানা তখন বাড়িতে ছিলেন না। পরদিন 
সকালে আসার কথা | রাতে এক মাস্টার সাহেব 
আমাকে মাওলানার লিখিত কিতাব “আপকি 
আমানত আপকে সীওয়া মেঁ' পড়তে দেন। এ 
কিতাবের হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী কথাগুলো 
আমাকে মন্ত্রমুদ্ধের ন্যায় বিমোহিত করে। 
মাওলানা পরদিন সকালের পরিবর্তে সন্ধ্যায় 
আসেন । মাগরিবের পর তার কাছে ইসলাম 
গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে বললাম, আমি কেবল 
পরামর্শের জন্য এসেছিলাম, কিন্তু আপনার 
“আমানত (কিতাব) আমাকে শিকার করে 
নিয়েছে । মাওলানা বড়ই আনন্দিত হন; ১৩ 
জানুয়ারি ২০০০ ইংরেজি আমাকে কালেমা পড়ান 
এবং নাম রাখেন আবদুল্লাহ । আমি রাত্রে তার 
কাছে অবস্থান করি । একঘন্টা সময় চেয়ে আমার 
অতীত নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার কাহিনী তাঁকে 
শোনাই | মাওলানা হেরার ঘটনা শুনে দীর্ঘক্ষণ 
কীদতে থাকেন । তিনি বলেন, হেরা আমাদের 
এখানে এবং দিল্লিতে আমার বোনের বাড়িতে 
ছিলো । মাওলানা সাহেব আশ্বাস দিয়ে বললেন, 
“ইসলাম পিছনের সকল পাপ মুছে দেয় ।' কিন্তু 
আমার দিল তার কথায় শান্ত হলো না। এমন 
হিংস্র ও পাষান্ড মানুষের কিভাবে ক্ষমা হতে 
পারে! 

মাওলানা সাহেব বলতেন, অন্তরের প্রশান্তির জন্য 
তখন আপনি এত মুসলমানকে হত্যা করেছিলেন, 
তো এখন কাফফারাম্বরপ কিছু মুসলমানকে 


॥ তাত্তার্তহীদ ২১ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


বাচানোর চেষ্টা করুন । কুরআন বলছে, “নেককাজ 
বদকাজকে দূরীভূত করে । 


সক্ষম নন। সব তো তীরই হাতে ” হ্যা, তীর 


তো আমাকে দেখছেন! আপনি অবশ্যই আমাকে 


একথায় আমি শান্তি ও সান্ত্বনা পাই | মাওলানা 


ভালোবাসেন! আপনি অবশ্যই হেরাকে 


তার কথা মতে আমি মনের প্রশান্তি ও যুলুমের 
কলঙ্ক দূর করার জন্য দুর্ঘটনায় পতিত বা 
রোগাক্রান্ত মুসলমানদেরকে বাচানোর ও সাহায্য 
করার চেষ্টা করি ৷ আমি জানি, মৃত্যু পথযাত্রীকে 
বাচানো আমার পক্ষে সম্ভব নয় । কিন্তু চেষ্টা ও 


আমাকে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাবলীগী 


ভালোবাসেন! হেরা গ্তহাকে যেমন আপনি মহববত 


জামায়াতে সময় দেওয়ার পরামর্শ দেন। আমি 


করেন, গর্তে জ্বলন্ত হেরাকেও মহব্বত করেন! 


দুই মাস সময় চাই । সস্তা দামে গ্রামের বাড়ি ও 


আপনার মহব্বত পেয়ে আমার আর কারো 


জমি বিক্রি করে দিল্লিতে ঘর করি । দুই ভাতিজা 
(হেরার দুই ভাই) ও হেরার বোনকে বুঝিয়ে 


সহযোগিতা যে মহা সাওয়াবের কাজ! আমি 


ফুলত নিয়ে কালেমা পাঠ করাই | এ কাজগ্ডলো 


আল্লাহর মেহেরবানিতে ওয়াসিলা তো অবশ্যই 
হতে পারি । এরপর ২০০২ সালে গুজরাটে দাঙ্গা 


করতে দুই মাসের জায়গায় এক বছর লেগে 
যায় । তারপর দাওয়াত ও তাবলীগে বের হই। 


হলো, আমি সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলাম । আল্লাহর 
শোকর, তিনি আমাকে যথেষ্ট সুযোগ দান 


কিন্তু আল্লাহর মহিমা ও মহানুভবতায় পরিপূর্ণ 
বিশ্বাস সত্তেও বারবার অনিচ্ছায় এ চিন্তা আমার 


করেছিলেন । হিন্দু সেজে বহু মুসলমানকে আমি 
নিরাপদ স্থানে পৌছে দিয়েছি কিংবা আশু বিপদ 
সম্পর্কে অবহিত করেছি। আমি হিন্দুদের 


অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, এতো মুসলমান 
ও ফুলের মতো শিশুর হত্যাকারী কিভাবে ক্ষমার 
যোগ্য হতে পারে! তাই মাওলানা (কলীম 


পরামর্শে যোগদান করতাম, আর তাদের আক্রমণ 
সম্পর্কে মুসলমানদেরকে অবহিত করে 


সিদ্দীকী) আমাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত 


আক্রমণের পূর্বেই সরিয়ে দিতাম | আল্লাহ আমার 


পড়তে বলেন ৷ ফলে এ সুরাটি তরজমাসহ আমার 


দ্বারা একটি কাজ এমন করিয়েছেন, যা স্মরণ 
করে সান্ত্বনা পাই । আপনারা হয়তো শুনেছেন, 
ভাউনগরের একটি মাদরাসার চারশ" মাসুম 


বেশি আয়ত্ত হয় । আল্লাহ তা'আলা চৌদ্দশ" বছর 
পূর্বে কত সত্য কথাই না বলেছেন! যেন 
অদৃশ্যজ্ঞানী আল্লাহ নিপুণ হাতে আমারই জীবনের 


শিশুকে মাদরাসার ভেতরে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে 


চিত্র অঙ্কন করেছেন! “কুতিলা আছহাবুল 


দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিলো । আমি থানার ওসি 
শর্মীকে আগাম সংবাদ দিয়ে প্রস্তুত করে 


উখ্দুদ... তরজমা: “গর্ত খননকারীরা ধ্বংস 
হয়েছে, অর্থাৎ আগুনের গর্ত, যাতে তারা ইন্ধন 


রেখেছিলাম এবং আক্রমণকারীদের আসার দশ 


জ্বালিয়েছিলো; তারা গর্তের কিনারে উপঝিষ্ট হয়ে 


মিনিট পূর্বে পিছনের দেয়াল নিজ হাতে ভেঙে 


মুমিনদের প্রতি কৃত নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ও হিংস্রতা 


শিশুদেরকে সরিয়ে দিয়েছিলাম । এভাবে আল্লাহ 
আমাকে চারশ" মাসুমের জান বাচানোর মাধ্যম 


উপভোগ করছিলো । মুমিনদের এ বিষয়টি 
তাদের অপছন্দ ছিলো যে, মুমিনরা সেই 


বানিয়েছিলেন। দাঙ্গার সময় মুসলমানদের 


মহাপরাক্রমশালী সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহর 


বাচানোর জন্য গুজরাট গিয়ে তিন মাস পড়ে 
রয়েছিলাম । কিন্তু আমার যুলম এতো বেশি যে, 
এসব কিছুই তার কাফফারা হতে পারে না। 
একবার মাওলানা বড় চমৎকার সাত্বনার কথা 
বললেন, “আল্লাহর রহমতের কাছে তো কঠিন 


ওপর ঈমান এনেছিলেন, যিনি নভোমন্ডল ও 
ভূমন্ডলের অধিপতি । আর তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক 
জ্ঞাত । [সূরা আল-বুরূজ ৪-৯] 

আহমদ ভাই, সূরাটি আপনি তিলাওয়াত করুন 
এবং হেরার হৃদয়স্পর্শী অন্তিম কথাগুলোর ওপর 


কিছুই নেই । যিনি আপনাকে হিদায়াতের দৌলতে 


চিন্তা করুন। “হে আমার আল্লাহ! আপনি তো 


ধন্য করেছেন, তিনি কি আপনাকে ক্ষমা করতে 


৯১4,১৪১ তে 


বাং 


আমাকে দেখছেন! হে আমার আল্লাহ! আপনি 


মহব্বতের প্রয়োজন নেই |... আববুজি, অবশ্যই 
ইসলাম গ্রহণ করুন, চাচাজি, অবশ্যই ইসলাম 
গ্রহণ করুন, চাচা, ইসলাম অবশ্যই গ্রহণ করুন । 
(আবদুল্লাহ কাদতে কীদতে আকুল হয়ে যান...) । 
আহমদ : আল্লাহর শোকর, আপনি হেরার কথা 
মেনে নিয়েছেন । আপনার ভাগ্য বড়ই প্রসন্ন । 
যুলুমের সেই কাহিনীকে আল্লাহ আপনার জন্য 
রহমত ও নূরের ওয়াসিলা বানিয়েছেন । 
আবদুল্সাহ : কি বলেন ভাই, তার কথা আমি 
মেনেছি? না হিদায়াতের ফয়সালাকারী ও হেরাকে 
মহব্বতকারী আল্লাহ তার কথা শুনেছেন? (হেরা 
আমাকে মুসলমান হওয়ার জন্য যে ডাক 
দিয়েছিলো, আল্লাহ তার লাজ রক্ষা করেছেন, 
আর আমি অমানুষ রহমতের ভাগিদার হয়েছি ।) 
আমার মতো হিংস্র প্রাণী কখন ছিলো এ দয়ার 
অধিকারী? 
আহমদ : অনেক শুকরিয়া আবদুল্লাহ ভাই । 
আবদুল্লাহ : আহমদ ভাই দু'আ করুন, মহান 
আল্লাহ তা'আলা যেন আমার দ্বারা এমন কাজ 
করান, যার ফলে পরিপূর্ণ নিশ্চিত হতে পারি যে 
আমার অতীত যুলুমের কাফফারা হয়ে গেছে। 
অবশ্যই কুরআনের এই বাণীতে আমার মতো 
দুরারোগ্য রোগীর চিকিৎসা রয়েছে যে, “সৎকর্ম 
অসৎকর্মকে মুছে দেয় । তাই গুজরাটের দাঙ্গায় 
কিছু মাসুম মুসলমানের সাহায্য ও জান বাচানোর 
চেষ্টার কারণে আমি হৃদয়ে বড়ই সান্তনা পাই 
(খোদা হাফেয) । 

সূত্র: মাসিক আরমাগান ভেছুর্ 

ফেব্রুয়ারি ২০০৫ 


অনুবাদক : প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও ফাযিল জামিয়া 
পটিয়া, চউ্টগ্রাম 


চা ভা 
কালজিরা তেল, 


০-10181]: 81781) 1426(6)581100.001] 


০1911. এ ৫ মুঠোফোন ₹ ০১৮১৮-৫৭২১০১ 


সবচেয়ে সুস্বাদু 


সবচেয়ে দুর্লভ 
সবচেয়ে সুঘাণযুক্ত 
এপিস ডরসেটা (বুন মৌমাছি), এপিস মেলিফেরা (পোষা মৌমাছি)-এর 
সুন্দরবনের খলিশা ফুল, গরান ফুল, কেওড়া ফুলের মধু পাওয়া যায় 


আলওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না । সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়ার ওপর নির্ভর করে। 


[) আত্তান্তহীদ ২২ 


সা।ক্ষা।ৎ।কা।র 


ফটো ক্যাপশন : জুলুম 


রেডিও সৌদি আরবের সাথে সাক্ষাৎকারে ড. খালিদ হোসেন 


সুবিধার্থে গৃহীত বহুমুখী পদক্ষেপ বিস্ময়কর 


জাকির : আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে 
আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি । 

খালিদ : আপনার মাধ্যমে রেডিও-র শ্রোতাদের 
জানাচ্ছি সালাম ও শুভেচ্ছা । 

জাকির : সৌদি আরবে এবারই কী আপনার 
প্রথম সফর? 

খালিদ : না। এটা দ্বিতীয় সফর | ১৯৮৫ সালে 
হজ্ব উপলক্ষে প্রথমবার সৌদি আরব সফর করি । 
জাকির : সৌদি আরব মুসলিম উম্মাহর জন্য কি 
অবদান রাখছে ? 

খালিদ : মুসলিম উম্মাহর অগ্রযাত্রায় সৌদি 
আরবের অবদান অপরিসীম । গোটা পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ১২০ কোটি মুসলমানের 
দরিদ্বতা, বিপর্যয় ও দুর্বিপাক নিরসনে সৌদি 
আরব সবসময় সাহায্য ও সহযোগিতার হাত 
সম্প্রসাণ করে আসছে । নগদ অর্থ ছাড়াও 


জুলাই”১১ 


মাধ্যমে বিপন্ন মানুষের সেবায় সৌদি আরবের 
ভূমিকা সব সময় অগ্রণী । মানবিক সাহায্য 
কমিশন, যুক্তরাজ্য, ও জার্মানীর পর সৌদি 
আরবের অবস্থান পঞ্চমে ৷ ২০০৮ বিভিন্ন বিপর্যস্ত 
দেশে সৌদি আরব কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্যের 
পরিমাণ ৭২ কোটি ৭০ লাখ ডলার । ২০০১ 
সালে ফিলিস্তিনকে দেয়া হয় ৬৪ কোটি ৫০ লাখ 
ডলার, ২০০৭ সারে ইয়ামেনকে দেয়া হয় ১৫ 
কোটি ৯০ লাখ ডলার এবং হাইতিকে দেয়া হয় ৫ 
কোটি ডলার । 

সৌদি আরব রাবেতা আল আলম আল ইসলামীর 
মাধ্যমে পরমত সহিষ্ক্ুতা, সেবা, উদারতা, শান্তির 
বাণী বিশ্বময় প্রচার করে আসছে । গোটা মুসলিম 


/চউঞাম ওমর গনি এম.ই.এস. কলেজের অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন-এর সাম্গ্রতিক 
সৌদি আরব সফরের সময় রেডিও সৌদি আরব জেদ। স্টেশনের বাংল। সাভিস দু'্দফায় তাঁর 
৪পবেরর সান্ষাত্কার এহণ করে ॥ “অন্যান্যদের দুটিতে সৌদি আরব” ও “গণিজনদের সাথে 
সাম্চাতকার অনুষ্ঠান-চিভাধারা” শীষর্ক সাম্ষগাকার এহণ করেন বিশিই সাংবাদিক ও রোডিও 
সৌদি আরব জেন্দ। স্টেশনের বাংলা সাভিসের ভাষ্যকার জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসেন / ২২ 
মে ও 5 জুন ২০১১ মক্কায় ধারণকৃত সান্ষাৎ্কারের চৃম্বক অংশ 'আত-তাওহীদ-এর পাঠদের 


উদ্দেশে; নিবেদন করা হলো) 


জমায়েত করার ক্ষেত্রে সৌদি আরব গুরুতৃপূর্ণ 
অবদান রেখে চলেছে। ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের 
অভিভাবক যেমন ভ্যাটিক্যান সিটি তেমনি মুসলিম 
উম্মাহর অভিভাবক সৌদি আরব । রাবেতা আল 
আলম আল ইসলামী দ্বীনে ইসলামের সঠিক 
মর্মবাণী দুনিয়ার মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য 
সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আন্তঃ ধরীয় 
সংলাপের (01057 10. 018105016 10 
100111001019] 909০195) আয়োজন করে 
আসছে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে । এতে 
করে ইসলামের আসল ও সত্যিকার রূপ সাধারণ 
মানুষের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে । সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ 
উগ্রতা ও নৈরাজ্যের সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই 
একথা মানুষ ক্রমশ: বুঝতে সক্ষম হচ্ছে । 
জাকির : সৌদি আরব ইসলামের প্রচার ও 
প্রসারে কি ভূমিকা পালন করছে? 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৩ 


সা।ক্ষা।ৎ।কা।র 
খালিদ : পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সহীহ 


রাবেতা আল আলম আল ইসলামীসহ বেশ ক'টি 


করতে পারেন । বাদশাহ আবদুল্লাহ ৪.৭ বিলিয়ন 


অজিদা পিককস ৯ ইসলামের মর্মবাণী প্রচার 
প্রসারে সৌদি আরবের ভূমিকা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । 
রাবেতা আল আলম আল ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় 
প্রতিবছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইমাম ও দাঈ 
ইলাল্লাহদের দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের পর তারা 
তাদের নিজ নিজ দেশে ইসলামের দাওয়াত ও 
তাবলীগে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন । 
১৯৮৫ সালে ১৩ কোটি ডলার ব্যয়ে মদীনা 
মনোয়ারায় স্থাপিত বাদশাহ ফাহাদ কুরআন 
প্রিন্টিং কমপ্রেক্স কুরআনের বাণী ও আদর্শ প্রচারে 
সৌদি আরবের আরেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান । এ 
কমপ্রেক্সে কর্মরত ১৭০০ কর্মকর্তা-কর্মচারীর 
সহায়তায় বছরে ১ কোটি কপি কুর'আন ছাপা 
হয়। এ পর্যন্ত পৃথিবীর ৩৯টি জীবন্ত ভাষায় ১৩ 
কোটি ৮০ লাখ কপি পবিত্র কুরআনের অনুবাদ, 
ভাষ্য ও তাফসীর প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণ 
কমপ্রেক্সের অনবদ্য খিদমত হিসেবে স্বীকৃত । 
সৌদি আরব এর পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন 
জাতিগোষ্ঠীর কাছে তাদের নিজস্ব ভাষায় পবিত্র 
কুরআনের তাফসীর পৌছে যাচ্ছে । 

মাসিক 1৬৬], 1001779] ইংরেজী ভাষাভাষী 
গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে বিশেষত অমুসলিম অধ্যুষিত দেশে 
মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ করে সৌদি 
আরব যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা বিস্ময়ের উদ্রেক 
করে । বাদশাহ ফাহাদের শাসনামলে ২০ বছরে 
অমুসলিম দেশে বসবাসরত মুসলমানদের জন্য 
২১০টি ইসলামিক সেন্টার, ১৫০০টি মসজিদ, 
২০০০ ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়। 
১৯৭৩ সাল হতে আমেরিকা ও পশ্চিম গোলার্ধে 
ইসলাম প্রচারের জন্য সৌদি আরব ৮৭ বিলিয়ন 
ডলার ব্যয করে । আমেরিকার ১২০০ মসজিদের 
মধ্যে ৮০ শতাংশ নির্মাণে সৌদি অনুদান রয়েছে । 
জাকির : বাংলাদেশী মুসলমানদের জন্য সৌদি 
আরব যে সহযোগিতা করছে তার মূল্যায়ন কী? 
খালিদ : স্বাধীনতার পর হতে বাংলাদেশী 
মুসলমানদের সাথে সৌদি আরব সব সময় 
সৌহার্দ ও আন্তরিক সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় 
রেখে চলেছে । সৌদি আরব বাংলাদেশী সামগ্রীর 
এক বিশাল বাজার । দ্বি পার্থিক বাণিজ্যিক চুক্তির 
পাশাপাশি প্রায় ২০/২৫ লাখ বাংলাদেশী শ্রমিক 
সৌদি আরবে কাজ করছে। এটা বাংলাদেশী 
একটি মাইল ফলক | কিছু ঘটনা-দুর্ঘটনার কারণে 
সাম্প্রতিক সময়ে নতুন ভিসা ইস্যু ও কফিল 
(91907501) পরিবর্তনের কাজ বন্ধ রয়েছে-তবে 
আশা করা যাচ্ছে এ জটিলতার অবসান হতে 
বেশী সময় লাগবে না। সৌদি আরবের বিভিন্ন 
শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু সংখ্যক 
বাংলাদেশী ছাত্র ছাত্রী গবেষণা বৃত্তি নিয়ে পড়া 
লেখঅ চালিয়ে যাচ্ছে । এর মধ্যে মদীনা ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয়, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদের 
ইমাম মুহাম্মদ বিশ্ববিদ্যালয় ও রিয়াদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা 
অধিক | 


জুলাই'১১ 


বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী গবেষক ও শিক্ষক 
কর্মরত রয়েছেন। ১৯৯১ এর প্রলয়ংকরী 


রিয়াল ব্যয় করেন । 
জাকির : বাংলা ভাষার উৎকর্ষ ও বিকাশে 


ঘূর্ণিঝড়ের পর সৌদি আরবের আর্থিক 
সহযোগিতায় বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় 
শত শত সাইক্লোন সেন্টার কাম মসজিদ নির্মাণ 


মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন 
রে 


খালিদ : সিকান্দার শাহ, হোসেন শাহ ও বরবক 


করা হয় । বহু ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র বর্তমানে স্কুল 
ব্যবহৃত হচ্ছে । ২০০৪ সালে সৌদি 
কর্তৃপক্ষ ৭৪ টন সাহায্য সামগ্রী বোঝাই একটি 
বিশেষ বিমান ঢাকা পাঠায় । ২০০৭ সালে সৌদি 
সরকার বাংলাদেশকে ১৫ কোটি ৯০ লাখ ডলার 
আর্থিক সাহায্য প্রদান করে । 
জাকির : দুই হারামাইন শরীফাইন ও হাজীদের 
খেদমতের ব্যাপারে আপনার কী মন্তব্য? 
খালিদ : দুই হারামাইন শরীফাইনের সম্প্রসারণ, 
সৌন্দর্য বর্ধন, হাজীদের আধুনিক সুবিধে প্রদানের 
ক্ষেত্রে সৌদি আরবের অবদান বলে শেষ করা 
যাবে না । দু'টো মসজিদই কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ 
নিয়ন্ত্রিত । ৪.৩ মাইল দূর কেন্দ্র হতে পাইপের 
মাধ্যমে শীতল হাওয়া সরবরাহ করা হয় । প্রতি 
মিনিটে ১৭ হাজার গ্যালন বিশুদ্ধ পানি সুর্গ পথে 
মুসল্লিদের যোগান দেয়া হয় । হাজীদের ইবাদত, 
তাওয়াফ, সাঈ যাতে নির্বিপ্ন 
করা যায় সেজন্য আইন 


হারামাইনের 
/400-5610010 ওঁষধ দিয়ে 
দিনে ২/৩ বার পরিস্কার করা 
হয়। এতে ব্যবহত হয় 
আধুনিক যন্ত্রপাতি । দুই 
হারামাইনের সন্নিহিত অঞ্চলে 
গড়ে তোলা হয় বহুতল বিশিষ্ট 
আবাসিক হোটেল ফলে হাজীদের আবাসন সংকট 
নেই বললহে চলে । হারামাইন শরিফাইন 
পরিচালনা কর্তৃপক্ষ হাজীদের ওযু ও শৌচকর্ম 
সম্পাদনের জন্য গড়ে তুলেছেন দণতলা বিশিষ্ট 
[00051990110 110115 9530617 । নিচে 
অবতরণ ও আরোহণের জন্য রয়েছে 
[21501001010 150819101 এর ব্যবস্থা । এ 
ব্যবস্থায় এক সাথে বিপুল সংখ্যক হাজী শৌচকর্ম 
ও ওযু সারতে পারেন । পুরুষ ও মহিলা হাজীদের 
জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা । হারামাইনের 
ভিতর থেকে বাইর পর্যন্ত প্রতিটি মুসল্লিগণ যাতে 
ইমাম সাহেবের খুতবা-কিরাত, রুকু-সিজদা 
অনুসরণ করতে পারেন তার জন্য রয়েছে 
সর্বাধুনিক 90110 555000 । 

মক্কার মসজিদে হারাম বর্তমানে ৭৬ হাজার বর্গ 
মিটার সম্প্রসারিত হয়ে মোট আয়তন ৩ লাখ ৫৬ 


শাহের মত মুসলমান শাসকবর্গের উদার 
পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে বাংলা ভাষা অঙ্কুরেই 
বিনষ্ট হয়ে যেত। বাংলা ভাষার লালন ও 
অনুশীলনে মুসলমানদের অবদান খাটো করে 
দেখার সুযোগ নেই । পৃথিবী ব্যাপী বিদ্যমান চার 
হাজার ভাষার মধ্যে বাংলা অন্যতম শক্তিশালী 
ভাষা । এদেশে বাংলা ভাষার চর্চা, বিকাশ ও 
অনুশীলনে মুসলমান শাসকদের অবদান 
অনস্বীকার্য । সেন ও পাল আমলে বজদেশে বাংলা 
চর্চা ছিল রীতিমত পাপ । তখন সংস্কৃত ছাড়া সব 
ভাষা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। বাংলায় অনুদিত 
'অষ্টাদশ পুরাণ” কিংবা “রামের চরিত* পাঠ ও 
শ্রবণ করলে “রৌরব' নরকে নিক্ষেপ করা হবে 
এমন শক্তিশালী ধারনা চালু থাকায় সে আমলে 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকশিত হয়নি । এ প্রসঙ্গে 
দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন, 1 ৪ 1091507 1)9815 


ফটো ক্যাপশন : সৌদি অর্থায়নে ক্যালিফোরির়ার অরেঞ্জ কাউন্টিতে 
নিমিতি ইসলামিক ইনিস্টিটিউট 


076 9101195 0£1191)091] 1১018178 01 0% 
076 1২917858178, 1901690. 11) 136105911, 116 
৮11] 10০ 1071077 11060 0109 17911 081190 
[২801808. (137597)0 82712217 
1,0712/726 9710 1,142721/76, 4.5) 
জাকির : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় 
বাংলাদেশী আলিমদের ভূমিকা কী? 

খালিদ : সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের মাদ্রাসা 
সমূহে বাংলা ভাষার অনুশীলন ও চর্চা 
তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। হাটহাজারী 
দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, পটিয়া আল 
জামেয়াতুল ইসলামিয়া, ঢাকার মিরপুরস্থ দারুর 
রাশাদসহ বেশ কিছু মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীস 
সম্পন্ন করার পর আগ্রহী ছাত্রদের জন্য এক বছর 
বা দু'বছর ব্যাপী বাংলা সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও 
ইসলামী গবেষণা বিভাগ খোলা হয়েছে অনেক 
আগে থেকে । চট্টগ্রামের দারুল মা'আরিফ, 


হাজার বর্গ মিটারে দীড়িয়েছে ৷ এতে ৭০ বিলিয়ন 


কক্সবাজারের পোকখালী মাদরাসাসহ বহু কাওমী 


রিয়াল ব্যয় হয । মদীনার মসজিদের আয়তন 
ইতোমধ্যে ৮২ হাজার বর্ণ মিটার সম্প্রসারিত হয়ে 


মাদ্রাসায় প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও 
স্নাতক স্তর পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠ্য 


মোট ৯৮ হাজার ৫শত বর্গ মিটারে পৌছে । ফলে 
লাখ ৩০ হাজার মুসল্লি এক সাথে নামায আদায় 


তালিকাভূক্ত । মাতৃভাষার প্রতি এটা গভীর 
মমত্ববোধের পরিচয় বহন করে । সাম্প্রতিক 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


সা।ক্ষা।ৎ।কা।র 


সময়ে নিম্্ পর্যায় থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত 
শিক্ষার মাধ্যম” হিসেবে বাংলা চর্চার প্রচলন শুরু 
হয়েছে যদিও এখনো তা সর্বজনীনতা লাভ 
করেনি । 

বাংলাভাষী দেওবন্দী বহু আলিম বিগত ৬ দশক 
ধরে বাংলার চর্চা, অনুশীলন ও প্রচলনের জন্য 
ব্যাপক মেহনত করে আসছেন | এক্ষেত্রে হযরত 
মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ., পটিয়া 
মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা কুতবে যামান হযরত মুফতী 
আযিযুল হক রহ., হযরত মাওলানা আলহাজ্ব 
মুহাম্মদ ইউনুছ রহ., খতিবে আযম মাওলানা 
ছিদ্দিক রহ., শায়খুল হাদীস মাওলানা আযিযুল 
হক, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী রহ. 
মাওলানা মুহীউদ্দীন খান., মাওলানা আমিনুল 
ইসলাম রহ., মাওলানা আফলাতুন কায়সার.. 
মাওলানা রিযাউল করীম ইসলামাবাদী রহ.এর 
নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ হযরত ফরিদপুরী 
রহ. বেহেশতী জেওর এর বঙ্গানুবাদসহ বহু দ্বীনি 
গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করে পথিকৃতের ভূমিকা 
রাখেন । পটিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত 
মুফতী আযিযুল হক রহ. আজ থেকে ষাট বছর 
আগে “বাংলা সাহিত্য ও ইসলামী গবেষণা” নামে 
একটি বিভাগ চালু করেন যখন অন্যান্য কাওমী 
মাদ্রাসার সর্বস্তরে বাংলা চর্চা ব্যাপকতা লাভ 
করেনি । তারই ধারাবাহিকতায় পটিয়া মাদ্রাসার 
অন্যতম প্রধান পরিচালক হযরত মাওলানা 
আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইউনুছ রহ. ইসলামী সাহিত্য 
ও গবেষণা জার্নাল হিসেবে মাসিক “আত- 
তাওহীদ” চালু করেন সেই ১৯৭১ সালে, আজ 
থেকে ৪০ বছর আগে। এটা হাজী সাহেব 
মরহুমের দুরদৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ | মাওলানা 
মুহাউদদীন খান দা.বা. সম্পাদিত মাসিক মদীনা 
ছিল এক সময়ে বাংলা ভাষায় দ্বীনী সাহিত্য চর্চার 
একমাত্র জনপ্রিয় মাধ্যম | মাওলানা নুর মোহাম্মদ 
আযমী রহ. এর মিশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদ, 
শায়খুল হাদীস মাওলানা আযিযুল হক দা.বা. এর 
বুখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ ও মরহুম 
মাওলানা আমিনুল ইসলাম কর্তৃক বাংলায় রচিত 
৩০ খন্ডে সমাপ্ত তাফসীর গ্রন্থ “নুরুল কুরআন”, 
মাওলানা রিযাউল করীম ইসলামাবাদী রহ. এর 
মুয়াত্তা মালিক' এর অনুবাদ, মাওলানা মুহীউদ্দীন 


খান দা.বা. এর বিপুল অনুবাদ সাহিত্য, মাওলানা 
আবু তাহের মিসবাহ দা.বা. এর মৌলিক বাংলা 


সাহিত্য কর্ম আমাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি । এ প্রজন্মের 
বহু আলিম বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে 
এসেছেন-যা মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে 
রীতিমত আশার সথ্গর করে । আলীয়া ও 


দৈনিক নয়া দিগন্তে মাওলানা লিয়াকত আলী ও 
দৈনিক ইনকিলাবে মাওলানা উবায়দুর রহমান 
খান নদভী, দৈনিক আমার দেশে মাওলানা 
বাকের হোসাইন, মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ ও 


দেওবন্দী চিন্তাধারার যে সব আলিম বাংলাভাষার 
ব্যাপক চর্চায় জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং 


মাওলানা আলী হাসান তৈয়ব বাংলা ভাষায় 


করে আসছেন আমরা তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করি । বাংলাদেশের বড় বড় মাদ্রাসা 
থেকে যে সব নিয়মিত বাংলা মাসিক জার্নাল বের 


সাংাদিকতায আলিম তথা ইসলামী চেতনার 
অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কতটুক 
টানি 
খালিদ সংবাদপত্র, রেডিও ও টিভি 
নেটওয়ার্কের রয়েছে প্রচন্ড শক্তি । জনমতকে 
প্রভাবিত ও সুসংগঠিত করার জোরালো মাধ্যম 
হচ্ছে মিডিয়া । সংস্কৃতির বিকাশ ও সভ্যতার 
অগ্রগতিতে মিডিয়ার অবদান অস্বীকার করার 
উপায় নেই । ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কল্যাণে 
মুহূর্তের মধ্যে যে কোন সংবাদ পৃথিবীর প্রত্যন্ত 
অঞ্চলে পৌছে যায় । বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 
আলিম তথা ইসলামী চেতনার ধারকদের 
ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকতায় অ€্‌ 
গ্রহণের হার একবারে নগন্য । সাংবাদিকতার 
জগতে ইসলাম বিদ্বেষী, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী, 
সমাজতন্ত্রীদের প্রভাব বেশ জোরালো । তারা 
ইচ্ছাকৃতভাবে ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী সংস্কৃতি 
ও মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে বিষোদগার করে 
থাকেন । 
ংলা ভাষা, সাহিতে ও সাংবাদিকতায় পারঙ্গম 
একদল আলিম কলম সৈনিকের আজ বড্ড 
প্রয়োজন | সাংবাদিকতা চর্চার হাল যদি ইসলাম 
পন্থী ও আলিমরা ছেড়ে দেন, তাহলে বেদ্ীনদের 
হাতে তার কর্তৃত্ব চলে যাবে, যা আমাদের জন্য 
সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে । সাংবাদিকতা, 
ংলা ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন মানে ৩০ 
কোটি মানুষের সামনে ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য 
ও উন্নত জীবনবোধ তুলে ধরার সুযোগ লাভ 
করা । আশার কথা হচ্ছে বিভিন্ন দৈনিকে কতিপয় 
আলিম খিদমত করার সুযোগ পাচ্ছেন । দৈনিক 
গ্রামে মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতি, 


ঃ ২২ এ মুবারকবাদ ও শুভেচ্ছা । 


সাংবাদিকতাও সাহিত্যচর্চায় গুরুত্পূর্ণ খিদমত 
আজ্জাম দিয়ে আসছেন । 
জাকির : ইসলামের দীওয়াতী কার্যক্রম 


পরিচালনায় ইলেন্্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যবহার 
সম্পর্কে আপনার মতামত কী? 

খালিদ : এ সম্পর্কে আমার মতামত ইতিবাচক । 
ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনায় 
ইলেন্ত্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যবহারকে আমি 
অত্যন্ত জরুরী মনে করি। ওয়া, নসীহত, 
মাহফিল, সেমিনার ও সিম্পেজিয়ামের মাধ্যমে যে 
পরিমাণ মানুষের কাছে ইসলামের আদর্শ তুলে 
ধরা যায়, ইলেন্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যবহার 
করে হাজার ও লাখ গুণ মানুষের কাছে তা তুলে 
ধরা সম্ভব। মিডিয়ার সাথে আলিমদের যুক্ত 
হওয়ার প্রয়োজন যে কতটুকু তা ভাষায় প্রকাশ 
করা সম্ভব নয় । আধুনিক যুগে জনমত গঠন ও 
নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমের (13190001010 8100 
[1117060 1৬/০৫1৪) ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক । 
ইলেন্ত্রনক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে ব্যবহার করে 
আলিম সমাজ ধর্মপ্রচার, সুস্থ সংস্কৃতির লালন ও 
ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ আবদান 
রাখেতে পারেন। মাদ্রাসার ফারেগীনরা 
সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ (30177911517 
400 155 (001010001101081100) বিষয়ে 
উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে ইলেক্ নিক ও 
প্রতিবেদক, উপস্থাপক, সম্পাদনা সহকারী, বার্তা 
সম্পাদক হিসেবে সরাসরি যোগ দিতে পারেন । 
এ ছাড়াও বিভিন্ন বড় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ফারেগীন 
ছাত্রদের জন্য এক বা দু” বছর মেয়াদী সাহিত্য ও 
সাংবাদিকতা কোর্স চালু করে কলম সৈনিক সৃষ্টি 
করার পথ সুগম করতে পারেন, যারা পেশাগত 
জীবনে ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে মিডিয়ার 
সাথে যুক্ত হতে পারেন, এটা সময়ের অপরিহার্য 
দাবী । সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন কাওমী মাদ্রাসা 
কেন্দ্রীক বাংলা মাসিক পত্রিকা প্রকাশের প্রচলন 
শুরু হয়েছে । এটা ইতিবাচক দিক । এসব পত্রিকা 
ঘিরে লেখক গোষ্ঠী তৈরী 
হচ্ছে। এ ক্ষেত্রটিকে 
আরো সম্প্রসারণ করা 
দরকার জাতির বৃহত্তর 


|] 
জাকির : রেডিও সৌদি 
আরবকে সাক্ষাৎকার 
৮.. প্রদানের জন্য আপনাকে 
॥ আন্তরিক মুবারকবাদ । 
খালিদ : আপনাকে এবং 
আপনার মাধ্যমে রেডিও 
আরবের 
জানাচ্ছি 


শ্রোতাদেরও 
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ফটো ক্যাপশন : বাদশাহ 
ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং 
কমপ্রেক্স, মদীনা 
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ইসলাম ও জঙ্গিবাদ 
প্রাসঙ্গিক ভাবনা 


মুহাম্মদ জোহরুল ইসলাম 


“ইসলাম ও জঙ্গিবাদ" দুটি শব্দ বিপরীতধর্মী তথা 


অশান্তি এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য একটি 


বিপরীত অর্থবহ শব্দ । অনেকটা দিন-রাত আলো- 
আধার কিংবা অসমান-জমিনের মতো সম্পূর্ণ 
বিপরীত অর্থজ্ঞাপক শব্দ । একটি শান্তির অমীয় 
ধারার বার্তাবাহী অপরটি শান্তিপূর্ণ দেশ, জনপদ 
ও বিশ্বকে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং অশান্তির দাবানলে 
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভম্ম ও অসংখ্য নিরাপদ প্রাণ 
হরণকারী । তাই স্বাভাবিকভাবেই এই দুটি 


সমাজবদ্ধ থাকা প্রয়োজন যারা সদা-সর্বদা অন্যায় 
ও পাপাচার থেকে বিরত রাখবে এবং সত্য ও 
ন্যায় পথের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাবে । 
এই প্রসঙ্গে মহান প্রভু আল্লাহ বলেছেন, 


পু ৯৮ 


990৩2 ৯ 
2৪৩2৪ ০১৩ ০০০০৪ 


(ইসলাম ও জঙ্গিবাদ) শব্দ কখনও কোনোক্রমেই 
একত্রে বাস করতে পারে না । সূর্যের উদয়ে যেমন 
রাত্রির অবসান ঘটে তেমনি যেখানে জঙ্গিবাদের 
অবস্থান সেখানে কোনোভাবেই ইসলাম থাকতে 
পারে না। অনুরূপভাবে যেখানে ইসলামের 


“তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানুষের 
কল্যাণের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে । 
তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় 
কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে ৷” 

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অন্যত্র একই ধরণের 


উপস্থিতি সরব সেখানে জঙ্গিবাদ অবস্থান করা 
তো দুরের কথা বরং জঙ্গিবাদের ছায়া পর্যন্ত 
সেখানে পড়তে সক্ষম নয় । ত্রিভুবনে এর চেয়ে 
বাস্তব সত্য আর দ্বিতীয় নেই । 


নির্দেশ লক্ষ করা যায় । যেমন- বলা হয়েছে, 
১৮৪ এস পিছির ০৬৬৩ ০৬৭৩৯ 
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আমরা জানি, ইসলাম শব্দের অনেকগুলো অর্থ 
রয়েছে যার মধ্যে একটি হচ্ছে, “আত্মসমর্পণ । 
এই অর্থে মুসলিমের অর্থ দাঁড়ায় 


ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার স্ত্রীলোক পরস্পরের 
বন্ধু ও সাথী । এরা যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ 
দেয়, সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে 


'আত্মসমর্পনকারী' অর্থাৎ যিনি মহান প্রভু আল্লাহ 


বিরত রাখে 15 


রাববুল আলামীনের সঠিক বিধিবিধান অকপটে 


উপরে বর্ণিত গুণগুলো যাঁদের মধ্যে রয়েছে 


স্বীকার করে নিয়েছেন তিনিই সত্যিকার 


তারাই একমাত্র সত্যপন্থী, ইসলামপন্থী তথা 


“মুসলিম' । ইসলাম শব্দের ব্যাপক প্রচলিত 
আরেকটি অর্থ হচ্ছে শান্তি । তাই বলা হয়, 
ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম । এই বাঞ্কাবিক্ষুদ্ধ 
পৃথিবী থেকে সকল ধরণের অন্যায়-অবিচার, 
দুর্নীতি-কদাচার, অশ্রীল-অনাচার এবং জুলুম- 
নির্যাতন, বোমাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড 
পরিচালনাকারী জঙ্গিদের কঠোর হস্তে দমন করে 
চিরকল্যাণ ও শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তোলার 
নিমিত্তেই ইসলামের আগমন । 

আর এই শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তোলার দায়িত্ব 
মহান আল্লাহ প্রদান করেছেন তার কিছু নির্বাচিত 
ভাগ্যবান বান্দাদের | যেমন- বলা হয়েছে, 


83/50 4501954583 7 453515৯ 
০৪৩] ০১৫০ ৪১০০৬ 
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₹১৪১ঠি 


সত্যিকার মুসলিম । একজন সত্যিকার মুসলিম 
কখনও কারো অকল্যাণ করাতো দূরের কথা, 
অকল্যাণ কামনাও করতে পারে না। 

একজন মুসলিম তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে 
আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য ৷ পক্ষান্তরে 
কোনো জঙ্গি সন্ত্রাসীর এসবের কোনো বালাই 
থাকে না, বরং তার মন যা চায় অবলীলায় তা 
সম্পাদন করে বসে । এদিক থেকে সে অনেকটা 
মন তথা নফসের পূজারি | যা আমাদের প্রিয়নবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের পূর্ববর্তী 
সময়ে সবচেয়ে বেশি (আইয়্যামে জাহিলিয়া যুগে) 
উপস্থিত ছিল । 

সত্যিকারার্থে বলতে গেলে এই সকল জঙ্গিরা 
শিরকমুক্ত এক সত্তা মহান আল্লাহর দাসত্ব 
বিশ্বাসী নয় বরং তারা মানবতা-বিরোধী 
ধবংসাত্ক ক্রিয়াকর্মে বিশ্বাসী । যা আল্লাহ রাববুল 
আলামীন কঠোর ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছেন । 


“তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই 


উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, জঙ্গিদের সাথে মতের 


থাকবে হবে, যারা (মানুষকে) কল্যাণ ও মজলের 
দিকে ডাকবে, ন্যায় ও সৎকাজের নির্দেশ দেবে 
এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে । 
যারা একাজ করবে তারাই হবে সফলকাম ।” 


জুলাই'১১ 


মিল কিংবা আদর্শের মিলের অভাব হলেই তারা 
নিরপরাধ ব্যক্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবকিছুই 
জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করা কিংবা বোমা মেরে 
উড়িয়ে দেয়া ও হত্যার মতো জঘন্যতম পাপকেও 


পূর্ণ ভি যেমন- বলা হয়েছে, 

এ 4১6 ০০915 21 2৩৯ 
০3458 

“এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে চেয়ো না। 


নিরাপরাধ মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার 
ব্যাপারে অন্যত্র আরও কঠোর ভাষায় ঘোষণা করা 
হয়েছে, 

০ 


55125604700 05 


পে 2৫ 


0৪। রি ৮৪৬৮1 ১ 

চা 
“যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে 
অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া (অন্যায়ভাবে বা বিধি 
বহির্ভীতভাবে) কাউকে হত্যা করলো (ততেবে) সে 
যেন (পৃথিবীর) সকল মানুষকেই হত্যা করলো 
এবং যে কারও জীবন রক্ষা করলো সে যেন 
(সমগ্র মান জাতির) সবার জীবন রক্ষা করলো ৷” 
ইসলাম যে শান্তির ধর্ম এবং সে যে সত্যি শান্তি 
চায়, পাশাপাশি সে দুনীতি, সন্ত্রাস, বোমাবাজ ও 
জঙ্গিবাদের ঘৃণ্য অপতৎপরতা থেকে সমগ্র বিশ্বকে 
বাচাতে চায় তার প্রমাণ-স্বরূপ ইসলামের দ্ঘযর্থহীন 
ঘোষণা হচ্ছে, 


১৫০৮ ০০৮ গত ৪০০ প8 ০৪ রি ৮৮16 
ও ১৪৭০ ৬০৩ ঝা ও 529 0850121701৯ 
2৪ 


টে 355 ০৯০ 
১০১৯১৭। 95158 5০ ৮৪40 
৬৫০/5%1310৩3)82751%) 

[]াযাা ০:১০ 
“যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
এবং দুনিয়ায় ধবংসাত্মক কার্য করে তাদের শাস্তি 
এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা 
ক্রুশবিদ্ধ করা হবে । বিপরীত দিক থেকে তাদের 
হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে 
দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে । পৃথিবীতে এটাই 
তাদের লাঞ্কুনা ও পরকালে তাদের জন্য রয়েছে 
মহাশাস্তি 1১ 
পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার সফল রূপকার, 
সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃত মহামানব 


[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জালিম, সন্ত্রাসী 
বোমাবাজ ও জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অসংখ্যা সাবধান 
বাণী উচ্চারণ করেছেন । যেমন_ 


-4৭৯ পাও 8, -৬2ঞ- ৪৬৮৬৪ 
রি এ টি রে 1252 কু 
85015 8201650 ০ ত 2০5 
হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “আমার 
উম্মতের ওপর যদি কোনো ব্যক্তি তরবারি 
কোবমুক্ত করে তাহলে জাহান্নামের সাতটি 
প্রবেশদ্বারের মধ্যে একটি প্রবেশদ্বার তার জন্য 
(নির্ধারিত) থাকবে যে তরবারি কোষমুক্ত 
করে 1”? 
অন্যত্র বলা হয়েছে, “রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
হত্যাকারী ফরয-নফল কোনো ইবাদাতই আল্লাহ 
পাকের দরবারে কবুল হয় না।”” 
অন্যত্র আরও এসেছে, 


নি 


2০৫ 44. ৮ ৫ 6) ৪র্দ ১০৮৪১) 7525৮ 
0135) ৬ 88 ৪০1৩1 ০০৯৪ নভিতিত 


35259 এ ডি 
“আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঘি.) থেকে বর্ণিত, 
মহানবী সো.) ইরশাদ করেন, “একজন 
মুসলমানকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করা অপেক্ষা 
আল্লাহ পাকের দরবারে সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস করা 
সমধিক সহজ কাজ ।”৯ 
অন্যত্র আরও বলা হি 


৩৯০) :-রু্রি 1০১৩ 5958: ঃ 
তের ও ১৮৪5 ১৯৫ রি 


ও০৩৪৩-৩% 
'আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন মুমিন 
ব্যক্তিকে হত্যার কাজে কিছু কথা দ্বারা সাহায্য 
করবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে 
এমনভাবে সাক্ষাত করবে যে, তার কপালের 
মাঝে লেখা থাকবে, “এ ব্যক্তি আল্লাহর রহমত 
থেকে বঞ্চিত 1” 

অন্যত্র আরও বলা হয়েছে, 


রে 


৪০৪ 03৩ কস ১০৯৪ ৩594৩ 
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1০৮25650445 ৬5 5৩ ৪০৯) 
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2564৯ লু চাটি 


+ছ 
টি 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


ইস) সু 4550 48 59 
“মিকদাদ ইবনে আমর আল-কিন্দী (রাি.) বনী 
যোহরা গোত্রের এক সুহদ, যিনি বদর যুদ্ধে নবী 
(সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন ৷ তিনি 
বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমি যদি কোনো 
কাফিরের সম্মুখীন হই, আর যদি আমরা পরস্পর 
যুদ্ধে লিপ্ত হই এবং সে যদি তরবারি দিয়ে আমার 
হাতে আঘাত করে আর এতে হাত কেটে খণ্ডিত 
হয়ে যায় । তারপর সে যদি আমার নিকট থেকে 
(সরে এসে) কোনো গাছের নিচে আশ্রয় নেই 
আর বলে যে, আমি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ 
করলাম । এই কথা বলার পর আমি তাকে হত্যা 
করতে পারি কি? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, “না, 
তাকে হত্যা করবে না।' মিকদাদ (রাযি.) বলেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ (সো.)! কিন্তু সে যে আমার দুটি 


'নীতিগতভাবে ইসলাম যুদ্ধের পক্ষে নয় ৷ তদুপরি 
লোকবল ও অস্ত্রবল কোনো দিক থেকেই 
মুসলামনদের তখন আক্রমণাত্বক যুদ্ধের অবস্থান 
ছিলো না । সুতরাং আল্লাহর রাসূলের নামে রাজ্য 
দখলের আগ্রাসনমূলক যুদ্ধের অপবাদ আরোপ 
করা অতি হাস্যকর । নিরস্ত্র ও অসহায় একটি ক্ষুদ্র 
দলের ভরসায় সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে লিপ্ত 
হওয়ার মত আত্মঘাতি পদক্ষেপ হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির 
পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব । কিন্তু পিঠ যখন 
দেয়ালে ঠেকে যায়, অস্তিত্বের প্রশ্নে অস্ত্র ধারণ 
করা তখন অনিবার্ধ হয়ে পড়ে । আত্মরক্ষার 
অধিকার একটি স্বীকৃত মানবিক অধিকার | 
পৃথিবীর সব জুলুম-অত্যাচারেরই একটা সীমা 
রয়েছে সেই সীমা অতিক্রম করার পরও নিশ্চুপ 
হয়ে পড়ে থাকা মানবতা ও ভদ্রতা নয়, বরং 


হাত থেকে একটি হাত কেটে নিয়েছে এবং তা 


ভীরুতা ও কাপুরুষতা ৷ আগুনের তাপে শীতল 


কেটে ফেলার পরই এই কথা বললো, এই জন্য 


পানি নিজেই শুধু উত্তপ্ত হয় না, বরং আগুনের 


আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি নাঃ রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বললেন, “তবুও না ।”** 

এরপরও কি বলা সম্ভব ইসলাম সন্ত্রাস কিংবা 
জঙ্গিবাদের লালনকারী! 
সত্যিকার অর্থে ইসলাম শান্তি, মানবতা ও 
চিরকল্যাণময় সার্বজনীন জীবন-ব্যবস্থার (ধর্ম) 
নাম । এটি (ইসলাম) কোনো সাধারণ কিংবা 
গতানুগতিক অথবা চিরাচরিত কোনো 
অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মের নাম নয় | বরং ইসলাম হচ্ছে 
শাশ্বত বিশ্বজনীন ও মহান অষ্টা আল্লাহ রাববুল 
আলামীনের একমাত্র মনোনীত এবং স্বীকৃত ধর্মের 
নাম । যেমন- মহান আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ 
দিয়েছেন, 


81 এ 25 330৩1৯ 
“নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত 
জীবন ব্যবস্থা (ধর্ম) ।'১২ 
স্বয়ং শ্রষ্টা মনোনীত যে ধর্ম, স্বয়ং শ্রষ্টার পছন্দ যে 
ধর্ম, সে ধর্ম আর যাই হোক অন্তত সৃষ্টির 
অকল্যাণের ধর্ম হতে পারে না, সন্ত্রাস কিংবা 
জঙ্গিবাদ সৃষ্টির উৎস-_এটা কোনো কথার কথা 
নয় কিংবা অন্ধ বিশ্বাস নয়, নয় কোনো 
একদেশদর্শিতা অথবা কোনো সাম্প্রদায়িক উক্তি, 
বরং এটাই সবচেয়ে সত্য ও বাস্তব উক্তি | তাই 
তো বিদগ্ধ অমুসলিম মনীষী গুরুদত্ত সিং (বিএল 
বার, এট-ল, লাহোর) বলতে বাধ্য হয়েছেন, 


আনত ও নিশ্চিত কাতেরে এতিশভতি 


মুদ্রণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / পতাড 


বর্ভুক্রন 


স্বভাব গ্রহণ করে অন্যকেও ঝলসে দেয়। 
মুসলমানদের অবস্থাও ছিলো সেই পানির ন্যায় । 
ইসলাম গ্রহণের অপরাধে যে ভয়াবহ জুলুম- 
নির্যাতন মক্কার মুশরিকদের হাতে তারা ভোগ 
করেছেন তার নযীর পৃথিবীর অন্য কোন জাতির, 
অন্য কোন ধর্মের ইতিহাসে নেই। তদ্বপ 
কুরাইশদের বর্বরতা ও পাশবিকতার মুখে যে 
অসীম ধৈর্য, ত্যাগ ও কুরবানীর পরিচয় তারা 
দিয়েছেন তাও অতুলনীয় | কিন্তু বর্বরতা ও 
পাশবিকতা যখন সকল সীমা অতিক্রম করে 
গেলো, অন্য দিকে আত্মরক্ষার নুন্যতম শক্তি 
মুসলমানদের অর্জিত হলো তখন অস্তিত্ব রক্ষার 
স্বার্থে একান্ত অনন্যোপায় অবস্থায় তাদেরকে অস্ত্র 
ধারণ করতে হয়েছিল । তবু ইতিহাস স্বাক্ষী, 
নবীজী ও তার সাহাবীদের সামরিক কার্যকলাপ 
ছিলো আগাগোড়া আত্মরক্ষামূলক | জাতি হিসাবে 
নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা এবং আল্লাহর দীন 
প্রতিষ্ঠিত রাখাই ছিলো এর উদ্দেশ্য 1৯ 

রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে 
অন্যত্র তিনি বলেছেন, 

মুখে বিজয়ের হাসি নেই, আছে ক্ষমার সৌন্দর্য 
দীপ্তি। চোখে আছে অশ্রু ঝিলিক, সে অশ্রু 
অল্লাহর কৃতজ্ঞতার । দেশের পর দেশ পদানত 
করে জনপদের পর জনপদ ধবংস করে এবং 
রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করে যারা বিজয়ের গর্ব করো 
তারা মক্কা বিজয়ী মুহাম্মদ (সা.)-এর সামনে 
অবনত মস্তকে এসে দীড়াও এবং শিক্ষা গ্রহণ 


সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


০4৬৩4 নিশ্চিত নির্ভরতায় আরবী-উ্দূসহ সকলপ্রকার বই- 
্স্থাস্”ৰ ৮৬/১৬ ১৬74৬,৯৯৯৭ 
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করো, কেন যুদ্ধ করবে, কীভাবে যুদ্ধ করবে এবং 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


করে তা সংরক্ষণ করবে । নিজেরা কলহে লিপ্ত 


দেশজয়ের পর কীভাবে আত্মার ওপর বিজয় লাভ 
করবে, তাহলে মানবসভ্যতার কলংক না হয়ে 
হতে পারবে তার গর্ব ও গৌরব 1১ 

ইসলাম জগতে সাম্য ও শান্তির জন্য এসেছে, 
অন্যায়-অভিচার, দুর্নীতি, কদাচার, অশান্তি এবং 
সন্ত্রাস-বোমাবাজি ও জঙ্গিবাদ লালনের জন্য 
নয়। ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর 
মহানৃভবতার কথা বেশি না বলে শুধু দুয়েকজন 
অমুসলিম মনীষীর যৎসামান্য মন্তব্য উল্লেখ করেই 
বিশাল এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি টানতে চাই । 
ইংল্যান্ডের বিখ্যাত এতিহাসিক মি. গিবন 


বলেছেন, 
“হযরত মুহাম্মদ (সা.) এহিক ক্ষমতার উচ্চতম 
আসন লাভ করিয়াও তাহার ভীষণতম শক্রকেও 
ক্ষমা করিয়াছেন । যে নারী তাহার খাদ্যে বিষ 
প্রয়োগ করিয়াছিল, তিনি তাহাকেও ক্ষমা 
করিয়াছেন; যে নারী তাহার পিতৃব্যের যকৃত্পিণ্ু 
বাহির করিয়া চর্বন করিয়াছিল, তিনি তাহাকেও 
ক্ষমা করিয়াছেন; সর্বোপরি তাহার যে সকল 
স্বদেশবাসী তাহার শিষ্যবর্গকে উৎপীড়িতম, 
এমনকি তাহাকেও মৃতপ্রায় করিয়াছিল, তিনি 
তাহাদের সকলকেই ক্ষমা করিয়াছেন ৷ হযরত 
সুহাম্মদ (সা.) পদানত সমগ্র শত্রুকে ক্ষমা করিয়া 
ওদার্য ও ক্ষমাশীলতার যে আদর্শ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, জগতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে উহার 
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই 1 
ইসলাম তার অনুসারীদের নমনীয় ও জদ্র হতে 
শেখায়, সত্যিকার মানবীয় গুণাবলির সর্ব শীর্ষে 
পৌছে দিতে চায় । কিন্তু ইসলাম কখনও সন্ত্রাসী 
কিংবা জঙ্গি হতে শেখায় না। ইসলামী হুকুমত 
মেনে চললে সন্ত্রাসী হওয়ার কোনো সুযোগ তো 
নেই বরং সন্ত্রাসী-জঙ্গিবাদ ও অনৈতিকতার সকল 
পথ ইসলাম চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছে । ইসলাম 
ধর্ম অতি মানবীয় ধর্ম এখানে স্বৈরাচারী, জঙ্গিবাদ 
বা নিষ্ঠুরতার কোনো স্থান নেই । এ ব্যাপারে 
বিখ্যাত পপ্তিত ড. গুস্টভি উইলের একটি মন্তব্য 
প্রনিধানযোগ্য ৷ তিনি বলেছেন, 
'তিনি (হযরত মুহাম্মদ [সা.]) রক্তপিপাসু নীতি 
এবং স্বেচ্ছাচারী শক্তি আইনের পরিবর্তে পবিত্র ও 
মহান আইন পদ্ধতির জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি সেই 
ব্যক্তি যিনি সর্বকালীন আইন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
তিনি সেই ব্যক্তি যিনি ক্রীতদাসের কঠোর 
জীবনকে করেছিলেন নমনীয় এবং দরিদ্র, বিধাৰ 
ও এতীমদের দেখিয়েছিলেন পিতৃসূলভ যত্বু ।** 
বিশ্ববিশ্রত বিদগ্ধ অমুসলিম পণ্ডিত 3181019% 
[8175 7১0০916 বলেছেন, 


হবে না, নিজেরা নিজেদের প্রতি সহনশীল হবে 
এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে ভালোবাসবে 1১: 
ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতিমান পণ্তিত আচার্য 
“জগতের বুকে ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট গণতন্ত্রমুলক 
ধর্ম। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া 
আটলান্টিক মহাসাগরের পর্যস্তসমস্ত 
মানবমণ্ুলীকে উদার নীতির একসূত্রে আবদ্ধ 
করিয়া ইসলাম পার্থিব উন্নতির চরম উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছে ।”৯৮ 

শ্রী নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও ডা. এম. জহুরুল 
হক যৌথভাবে রচনা করেন “এসলাম ও বিশ্বনবী" 
নামক একটি গ্রন্থ । গ্রন্থটি ১৯৩৪ সালে 
কলিকাতার মখদুমী লাইব্রেরি প্রকাশ করে । এর 
ভূমিকায় আচার্য প্রফুল্প চন্দ্র রায় বলেন, 

“ইসলাম যে শান্তির ধর্ম, লাঠির কিংবা হিংসার ধর্ম 
নয়, আর মহামানব মুহাম্মদ (সা.) যেন শাস্তি 
প্রতিষ্ঠা করতেই জন্গ্রহণ করেছিলেন । এই 
পুস্তকে যথেষ্ট প্রমাণাদির দ্বারা সে সমস্ত বিষয় 
অতিসুন্দরভাবে প্রমাণিত হয়েছে 1১5 

ইসলাম ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের সত্যিকার 
অনুসারী তথা খাঁটি মুসলমানদের প্রশংসাগীতি 
রচনা করতে চাইলে দু'একটি গ্রন্থ শুধু নয় বরং 
বিশীল এক বিশ্বকোষ তৈরি করা সম্ভব । কিন্তু 
আমাদের উদ্দেশ্য সেটা নয়। আমরা শুধু 
বিশ্ববাসীকে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে 
কর্মপদ্ধতির সঠিক নমুনা ৷ মজার ব্যাপার হলো 
বিশ্বের খ্যাতনামা শ্রেষ্ঠ অমুসলিম পঞ্তিত, 
দার্শনিক, এতিহাসিক ও ধর্ম বিশারদগণের মস্ত 
ব্যই ইসলাম বিদ্বেষীদের দীতভাঙা জবাব দেওয়ার 
জন্য যথেষ্ট । এখন যারা মেঘমুক্ত আকাশে 
দিপ্রহরের সময় মধ্যগগণে সূর্য দেখেও স্বীয় চক্ষু 
বন্ধ রেখে সূর্য উদিত হয়নি বলে চিৎকার করে 
বেড়ান তাদের কথা আলাদা । পৃথিবীতে সকল 
কিছুর মধ্যেই ব্যতিক্রম বলে একটি কথা প্রচলিত 
এবং স্বীকৃত । তবে একথাও স্বীকৃত যে ব্যতিক্রম 
ব্যতিক্রমই এটা পরিসংখ্যানের বিষয় নয় । 
উপযুক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত, হাদীসসমূহ ও 
বিদ্ধ অমুসলিম পণ্ডিতদের মন্তব্য 
সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামের সাথে 
জঙ্গীবাদের নূন্যতম কোনো সম্পর্ক নেই এবং 
সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধেই ইসলামের অবস্থান 
সবচাইতে সুদৃঢ় । শুধু তাই নয় বরং পৃথিবীর বুক 
থেকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং নরহত্যা এবং 
জঙ্গিবাদের মুলোৎপাটনের জন্যই শাশ্বত 


“মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন যুদ্ধে কোন 


জীবনবিধান ইসলামের আগমন | শুধু তাই নয়, 


সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতেন তখন তিনি বলতেন, 


বরং যে সকল কার্যকলাপ দুনীতি, সন্ত্রাস ও 


আল্লাহর নামে অগ্রসর হও এবং আল্লাহর দীনের 


জঙ্গিবাদকে উক্কে দেয় ইসলামের অবস্থান তারও 


ওপর সুদৃঢ় থেকো এবং বৃদ্দদেরকে যারা যুদ্ধ 


বিপক্ষে । তাই আজ সকল প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দের 


করতে অক্ষম, কিশোর, শিশু অথবা নারীদেরকে 


উর্ধে মানবিক ও উদার ধর্ম এখানে 


হত্যা করবে না । যুদ্ধলন্ধ মালামাল আত্মসাৎ না 


জুলাই*১১ 


সাম্প্রদায়িকতা এবং সংকীর্ণতার যেমন কোনো 


স্থান নেই তেমনি উগ্রতা ও জঙ্গিবাদেরও কোনো 
জায়গা নেই । এই বাস্তব সত্য যতো তাড়াতাড়ি 
আমাদের উপলদ্ধিতে আসবে ততোই মঙ্গল । 


লেখক: উপাধ্যক্ষ, এসকেএডিএস ফাযিল মাদরাসা, 
শিবপুর, পুঠিয়া, রাজশাহী 
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(১৪২২ হি.), খ. ৫, পৃ. ৮৫, হাদীস : ৪০১৯ 

* আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১৯ 
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ডা. জি. এম জাহাঙ্গীর হোসেন 


ওসটিও আর্থীইটিস বা গিটে বাত শরীরের যে 
কোনো জোড়ায় হতে পারে । তবে ওজন 
বহনকারী বড় জোড়ায় বেশি হয় । হাত ও পায়ের 
আজ্ঞলের জোড়া, মেরুদন্ডের জোড়া এবং হাঁটু, 
কাঁধ ও কটির জোড়ায় বেশি হয়। ওসটিও 
আর্থাইটিস এমন একটি রোগ যেখানে জোড়ার 
তরুনাস্থি ও হাড়ের ক্ষয় হয় বেশি কিন্তু প্রদাহ হয় 
কিঞ্চিত । একে স্বাভাবিক বাংলায় গিটে বাত 
বলে । ওসটিও আর্থাইটিস শুধুমাত্র তরুনাস্থি ও 
হাড়ের ক্ষয় করে না এটি জোড়ার লাইনিং 
(সোইনোভিয়াম), জোড়ার আবরণ ক্যোপসুল) ও 
জোড়ার পেশিকে আক্রান্ত করে | গিটে বাত হলে 
জোড়ায় মসৃণ ও লুব্িকেন্ট থাকে না এবং 


জোড়ায় 


810000121 

০9101509 
[0] 
501819181 


7790121 
০0011519181 


0161101110755 


চিকিৎসা বা করণীয়: চিকিৎসার শুরুতেই 
রোগের ইতিহাস শুনে, রোগীকে শারীরিকভাবে : 
পরীক্ষা করে এবং কিছু ল্যাবরেটরি পরীক্ষা । 
(রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা, এক্স-রে এবং কখনো । 
কখনো এম আর আই) করে ওসটিও আর্থাইটিস ৷ 
বা গিটে বাতের কারণ এবং রোগের তীব্রতা নির্ণয় । 
করা একান্ত প্রয়োজন । এ রোগ একবার শুরু ! 
হলে প্রকৃতির নিয়মে বাড়তে থাকে । 

কনজারভেটিভ বা মেডিক্যাল ব্যবস্থা: ওবেসিটি ! 
বা অতিরিক্ত ওজন কমাতে হবে। ফল 


2 


শাকসবজি, কম ক্যালরি, কম সুগার ও কম ! 
চর্বিযুক্ত খাবার, শিম, মটরশুঁটি, চর্বিবিহীন মাংস, । 
বাদাম ও অক্ষত খাদ্যশস্য ইত্যাদি খেতে হবে | ! 


তরুনাস্থি ও তরুনাস্থির নিচের হাড় ক্ষয় হতে 
থাকে । 

কারণসমূহ: জেনেটিক (বংশগত) ওবেসিটি 
(অতিরিক্ত ওজন) গ্রন্থি সমস্যা-ডায়াবেটিস, 
এক্রোমেগালি এবং হাইপো ও 
হাইপারথাইরোডিজম আর্থাইটিস-সেপটিক, 
রিউমাটয়েড ও গাউটি আর্থাইটিস মেটাবোলিক 
(বিপাকীয়) পেজেটস ও উইলসন ডিজিজ জন্মগত 
বা অস্বাভাবিক হাড়ের বৃদ্ধি স্নায়ু রোগ । আঘাতের 
কারণে জোড়া ডিসপ্রেসমেন্ট, হাড় ফ্যাক্সার, 
লিগামেন্ট ও তরুনাস্থি ইনজুরি হলে অল্প বয়সে 
গিটে বাত শুরু হয় । 

লক্ষণসমূহ: কটির জোড়ায় ওসটিও আর্থাইটিস 
বা গিটে বাত হলে কুঁচকি, নিতম্ব, উরুর ভেতর 
পাশে এবং এমনকি হাঁটুতে ব্যথা হয়। জোড়া 
জমে যাওয়ার জন্য পায়ে মোজা পরতে অসুবিধা 
হয় | বিভিন্ন নড়াচড়া সীমিত হয় । মেরুদন্ডের 
মধ্যে ঘাড়ের নিচের দিকের এবং কোমরের হাড়ে 
(কশেরুকা) ওসটিও আর্থাইটিস হয় । ঘাড়, বাহু, 
হাত, কোমর, লেগ ও পায়ে ব্যথা হয় এবং 
দুর্বলতা ও অবশ ভাব হতে পারে । ফুলা ও ব্যথার 
জন্য হাঁটু নড়াচড়া করা যায় না। নড়াচড়ার সময় 
ক্্ণাকিং (ক্রিপিটাস) শব্দ শুনতে বা বুঝতে পারা 
যায় । বেশিক্ষণ বসলে হাঁটু সোজা করতে কষ্ট 
হয়। অনেক সময় হাঁটু আটকিয়ে যায় এবং 
হাঁটুকে বিভিন্ন নড়াচড়ার মাধ্যমে সোজা করতে 
হয়। 


জুলাই'১১ 


স্ট্রেসিং ও পেশি শক্তিশালী হওয়ার ব্যায়াম । 
জোড়ার মুভমেন্ট বজায় রাখে এবং জোড়া জমে ! 


যাওয়া লাঘব করে । 


ভুল ব্যায়াম জোড়ার ক্ষতি করে এবং রোগকে : 


অতিরঞ্জিত করে । জোড়ার চারপাশের পেশি ও 


টিসু সংকুচিত হলে স্বাভাবিক নড়াচড়া পুনরুদ্ধার ? 


করা বড়ই কঠিন। ওয়াকিং স্টিক, উচু চেয়ার, 


ব্রেচ বা হাঁটু সাপোর্ট ও কুশনযুক্ত জুতা ব্যবহার | 
করলে কোমর, কটি ও হাঁটুর ব্যথা কম হবে । ৷ 
গরম ও ঠান্ডা সেঁক ব্যবহারে পেশির সংকোচন । 


কমবে, রক্ত চলাচল বাড়বে এবং ব্যথা কমবে । 
বেদনানাশক ওষুধ সেবন। 
সালফট/ক্লোরাইড সেবনে তরুনাস্ছি ক্ষয় নিবারণ 
হবে | ভিটামিন সি, ই ও ডি এবং ক্যালসিয়াম 
নিয়মিত সেবনে রোগের তীব্রতা কমে আসবে 
সার্জিক্যাল পদ্ধতি: 


ভালো না হলে, জোড়া জমে গেলে, অস্থিতিশীল ! 
হলে, জোড়ার বিকৃত অবস্থা হলে, জোড়ায় শক্তি । 


কমে গেলে এবং হাত ও পায়ে অবশ ভাব হলে 
সার্জিক্যাল চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে । 
জোড়ার বিসঙ্কোচন । 


হাড়ের মাইক্রোপাংচার | 
ওসটিওটোমি | জয়েন্ট 


রোগের উপসর্গ দ্রুত উপশম হবে । 


লেখক: ডিজিল্যাব মেডিক্যাল সার্ভিসেস, মিরপুর, ॥ 


ঢাকা 


98119719 । 


কনড্রিওটিন 


কনজরুভেটিভ চিিৎসগ্ ! 


আর্থোস্কোপিক জয়েন্ট 
বিসম্কোচন ও ওয়াশ আউট | আর্থোক্কোপিক । 
রোটেশনাল ! 
রিপ্রেসমেন্ট | । 
আর্থোস্কোপিক বা জয়েন্ট রিপ্রেসমেন্ট চিকিৎসায় 


দা যা উকি 
। বৃদ্ধি, মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলে বাধা, যৌন ক্ষমতা ৷ 
'হাসসহ নানা ক্ষতিকর দিক রয়েছে ধূমপানের |! 
। অনেকেই ধূমপান নামক এই ঘাতককে চিরতরে । 
! নির্বাসনে দিতে চান কিন্তু নানা কারণে ধূমপান 
। আর ছাড়া হয় না। বিশেষজ্ঞগণ ধূমপানের ! 
! আসক্তি থেকে নিজেকে রক্ষার ১৩টি উপায় বলে; 
। । দিয়েছেন । এসব অনুসরণ করলে অবশ্যই ধুমপান ! । 
। ছাড়া সম্ভব । এই ১৩টি উপায় হচ্ছে ৃ 
। ০ প্রথমে সিদ্ধান্ত নিন কেন ধূমপান ছাড়া আপনার ! 
! জন্য জরুরী | অর্থ্যাৎ কি কারণে ধূমপান ছাড়তে । 
। চান। যেমন ক্যাঙ্গার ও হার্ট াটাকের ঝুকি! 
! কামাতে । ৃ 


এ উর 


।০ কোন ধরনের থেরাপি বা মেডিকেশন ছাড়া! 
॥ ধুমপান ছাড়া ঠিক নয় । কারণ সিগারেটের । 
। নিকোটিনের ওপর ব্বেইন অনেক ক্ষেত্রে 
॥ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । ছেড়ে দিলেই নানা। 
। উপসর্গ শুরু হয়। তাই সিগারেটের বিকল্প: 
। থেরাপির কথা চিন্তা করতে হবে । 

।০ নিকোটিনের বিকল্প গাম, লজেন্স ইত্যাদি; 
। ব্যবহার করতে হবে । ৃ 
1 ০ নিকোটিনের বিকল্প ওষুধ সেবন করা যেতে! 
॥ পারে 
! ০ একা একা ধূমপান না ছেড়ে পরিবারের অন্যান্য : 
[ সদস্য (যদি ধূমপায়ী থাকেন), বন্ধু-বান্ধব ও 
! সহকর্মীদের উৎসাহিত করে একসঙ্গে ধূমপান 
। ত্যাগের ঘোষণা দিন । । 
ডি রর রিনি 
। হালকা ম্যাসাজ নিন । 

1 ০ আযালকোহল পরিহার করুন । 


০ মনোযোগ অনাদিকে নিতে ঘর পরিভার করতে 
চেষ্টা করুন। 
। ০ ধুমপান ত্যাগের জন্য বার বার চেষ্টা করুন|! 


একবার ছেড়ে দিলে দ্বিতীয় বার আর রি 

করবেন না। 

। ০ নিয়মিত ব্যায়াম করুন । 

। ০ প্রচুর পরিমাণ সবুজ শাক-সবজি ও রঙিন! 
ফলমুল খান । 

০ ধূমপান বন্ধ করে যে আর্থিক সাশ্রয় আপনার ! 
হবে তার একটা অংশ হালকা বিনোদনে ব্যয়! 
করুন। 


। ০ আর ধুমপান ছাড়ুন বদ-বা্ধৰ বা প্রেমিককে ; 
খুশী করার জন্য নয়, বরং আপনার সুস্বাস্থ্যের । 
জন্যই এটা করেছেন। । 


ছোট্ট বেলার দিনগুলো 
আসাদ বিন হাফিজ 


ছোট্ট বেলার দিনগুলো কি মধুর ছিল 

স্বপ্ন ছিল, আদর ছিল 

ভালবাসার কদর ছিল, সোহাগ থোকা থোকা 
ভয়-তরাসে সাহস দিত রাতের জোনাক পোকা । 


ছোট্ট বেলার দিনগুলো কি মজার ছিল 
বুকের ভেতর কৌতূহলের বহর ছিল 

কোন সুদূরে একটুখানি শহর ছিল 

পুকুর বিলে ছিল অনেক শাপলা ফুলের হাসি 
হৃদয় ভরা অঢেল ছিল প্রশ্ন রাশি রাশি । 


গাছের পাতা সবৃজ কেন 

প্রজাপতি রঙিন কেন 

গোলাপ কেন লাল 

ছোট্ট শিশু নাদুস নুদুস তুলতুলে তার গাল । 


আকাশ ভরা তারা কেন, রাতটা কেন কালো 
আঁধার কোথা যায় পালিয়ে এলে ভোরের আলো । 
গোলাপ ফুলে কাঁটা কেন 

গাঙে জোয়ার ভাটা কেন 

সবুজ শ্যামল গাঁ টা কেন 

বর্ষা এলে কেন আসে পুকুর ভরা পানি 
মা-খালারা কেউ বুড়ো নয়, বুড়ো কেন নানী । 


ছোট্ট বেলার দিনগুলো কি মধুর ছিল 

অবাক করা দু' চোখ ছিল 
আবিষ্কারের নেশা ছিল 

কত কিছু দেখার ছিল 

অনেক কিছু শেখার ছিল 

বইয়ের ভেতর ঘুমিয়ে ছিল গোটা গোটা লেখা 
আজও ভাবি, হায় কতটুক হয়েছে তার শেখা? 


গায়ের স্মৃতি 
এইচএস সরোয়ারদী 


আম কাঁঠালের গন্ধে আমার 
রয়না মন ঘরে, 

কাল জামের কথা আমার 
খুবই মনে পড়ে । 

পাকা লিচুর স্বাদটি যেন 
লেগে আছে মুখে 

আমার মিষ্টি গাঁয়ের স্মৃতি 
জড়িয়ে আছে বুকে । 


জুলাই*১১ 


আমাদের পৃথিবীতে 


আহমদ বাসির 
তার বুকের ভেতর লুকিয়ে আছে সহস্র সমুদ্র 
তার চোখ সাক্ষী 
ও চোখে তাকালেই নেচে ওঠে উত্তাল তরঙ্গমালা 
তার মতো কে আর এত সমুদ্র ভালোবাসে 
তার মতো কে আর এত সমুদ্র ধরে রাখে 

ংলা কবিতার সে একমাত্র সিন্দবাদ 
সাত-সমুদ্রজয়ী বিজয়ী বীর 
একমাত্র খেয়াজ খিজির | 
তাকে শুধু সমুদ্র মনে হয় না 
কখনো কখনো মনে হয় সু-উচ্চ পর্বত এক 
যেন ইসরাফিলের শিংগার মহাহুংকারের আগে 
তাকে একসুতাও টলাতে পারে না 


কোনো দিন কোনো দিকে কোনো ভয়াবহ ভূমিকম্পও | 


অনড়, অটল সে এক মহাগরিমার ছায়াতলে 


তাকে নড়ানো যায় না কোনো বলে, কোনো ছলে । 


অতঃপর গভীর নিশিথে যখন শুনি তার ডাক 


সুরে ভরা শারাব সুরাহি উজাড় করে যখন সে ডাকে 


তখন কেবল কপট মানুষ যারা 

কপাট বন্ধ করে ঘুমাতে তারাই পারে 

আর সেই সুরে ভেসে যারা যায়, তারা জানে 
যুক্তপক্ষ বিহঙ্গ শুধু সে 

এই ক্রান কদর্ষের দলে নয় কোনো দিন 

সে রয় আকাশে আকাশে । 

তারপর যখন পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে আকাশ 

চেয়ে দেখি আসলে সে স্বর্ণঈগল, মেলেছে পাখা 
ঝন্ঝার সাথে যুঝবার প্রত্যয়মাখা দুরন্ত গতি 
মহাশূন্যে বিস্তার করে তার অশিশ্রান্ত দুটি ডানা 
বলে যাচ্ছে অবিরাম- কোনো বাধা মানবো না 
মানবো না, মানবো না... 

অবশেষে তাকে দেখি মানুষ এক মাটির পৃথিবীতে 
কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়- শুধু সে মানুষ' 
ইনসান এক পূর্ণতার সাধনায়, অজানার সন্ধানে 
আমাদের পৃথিবীতে, গ্রীষ্মে কিংবা শীতে | 


মেঘলা দিন 


জহুরুল ইসলাম জয় 
আকাশ জুড়ে মেঘ দূতেরা 
ডাকছে যে গুম-গুম, 

দমকা হাওয়ায় আজ লেগেছে 


মায়ের জন্য 


আমিনুল ইসলাম বাবু 
হারিয়ে গেলে মাগো তুমি 
আমায় একা করে, 
তোমার জন্য মনটা আমার 
কেমন জানি করে । 
পাড়িয়ে দিতে ঘুম, 

টিপ দিয়ে কপালেতে 
ঠোঁটে দিতে চুম । 
ইস্কুলেতে নিয়ে যেতে 
কিনে দিতে টিফিন, 

এসব কথা মনের মাঝে 
আছে হয়ে রঙ্গিন । 
জানি তো মা তোমার সাথে 
আর হবে না দেখা, 
তোমার জন্য এ বুকেতে 
আমার অনেক ব্যথা । 


_) আত্তার্তহীদ ৩১ 


মোবাইল ফোনের অপব্যবহার 


উত্যক্ত করে । যা বেশ কিছুদিন পূর্বে সমস্ত জাতীয় পত্রিকায় আমরা দেখতে 
পারলাম (সিরাজগঞ্জের উল্ল্যাহপাড়ায়) । এই অশ্ীল মোবাইল সংস্কৃতি যদি 
অতি সত্তর বন্ধ না হয় বা সকলের মধ্যে সচেতনতা ও ধর্মীয়বোধ শিক্ষার 
প্রসারে না আসে তাহলে আমাদের এই দেশ-জাতি, সংস্কৃতি ও জাতীয় অস্তি 
ত্ব, জাতীয়াতাবোধ সবটুকুই বিলুপ্ত হতে বাধ্য হবে অবশ্যই । তাই বর্তমান 
জনপ্রিয় মহাজোট সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের 
বিনীত মিনতি হল আপনারা দেশ জাতি ও আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি-কালচার, 
সংস্কৃতি, জাতীয়তাবোধ, এঁতিহ্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মনের আকাঙ্কা-ধর্মীয় 
মূল্যবোধ, সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপট গবেষণা করে নৈতিক ও সৎ 
চারিত্রিক জীবন গঠনের বিষয় বিবেচনাপূর্বক এ বিষয়ে দ্রুত কঠোর সিদ্ধান্ত 
নেবেন এ প্রত্যাশা করছি । 


মোহাম্মদ জুলফিকার আলম 


মোবাইল আশীর্বাদ, না অভিশাপ 


ংলাদেশে মোবাইলের বৈজ্ঞানিক বিপ্রব আমাদের অর্থনীতি, সমাজনীতি ও 
নৈতিকতার জন্য কতখানি আশীর্বাদ তা চিন্তী করার সময় এসেছে । যান্ত্রিক 
জীবন-যাত্রায় মোবাইল ফোন জীবনে ব্যস্ত বাড়িয়েছে না কমিয়েছে তা 
বিতর্কিত বিষয় । প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা মোবাইলকে এখন 
দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে ৷ অথচ এর প্রাথমিক 
যাত্রায় যা ছিল শুধু ধনাঢ্য অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ । বিশ্বায়নের এই 
লগ্নে সারা বিশ্বে যখন দ্রব্য মূল্যের উধর্বগতি চলছে, তখন আমাদের দেশের 


বর্তমান যুগ অবাধ তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের যুগ। সেই তথ্য প্রযুক্তির 
অতিগুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি গণতথ্য মাধ্যমই হল বর্তমানের এই মোবাইল ফোন 
নেটওয়ার্ক সিস্টেম, যা আমরা মুঠোফোন বা “মোবাইল ফোন” হিসেবেই 
চিনি । এই মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই আমরা যার যার ঘরে বসেই 


মোবাইল কোম্পানিগুলো প্রতিযোগিতামূলক কলরেট কমাচ্ছে । যা এখন 
পয়সায় এসে ঠেকেছে। চাহিদা বা প্রয়োজন একটি আপেক্ষিক বিষয় | 
অর্থনীতির ভাষার মানুষের অভাব অসীম । কিন্তু অভাব পুরণের ক্ষমতা 
সীমিত । সীমিত সম্পদ দিয়েও অসীম অভাব পূরণে কৌশলেই একমাত্র 


গুরুতৃপূর্ণ জরুরি কথাবার্তা লেনদেন ও বিভিন্ন রকমের আলোচনা- 


অবলম্বন । কিন্তু আমরা গুরুত্পূর্ণ অভাব বা চাহিদাকে পাশ কেটে কম 


সমালোচনার কাজ চালাচ্ছি এবং সারা বিশ্বের সাথে খবরাখবর আদান প্রদান 


গুরুত্বপূর্ণ অভাব পূরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ছি। আমাদেরকে জাতি হিসাবে 


করছি । এটা একটা খুবই ভালো গুরুত্পূর্ণ ও ইতিবাচক দিক অবশ্যই এতে 


বদনাম আছে । আমরা অনুকরণ ও অনুসরণপ্রিয় জাতি । আর তাই তো 


কোনই সন্দেহ নেই | বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তো বটেই | এই 
মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের জন্য কত যে লেখালেখি-আন্দোলন হয়েছে, 


আমাদের দেশে অপচয় বেশি । সংসারে বাড়তি খরচের তালিকায় যোগ 
হয়েছে মোবাইল খরচ | অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতি সদস্যের হাতে 


বর্তমানে সারাদেশেই মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতাধীন | অথচ এই অবাধ 


এখন মোবাইল ফোন, হোক সে কিশোরী, যুবক-যুবতী, বিবাহিত- 


তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কিছু মোবাইল কোম্পানি অসৎ, দুশ্চরিত্র- 
দুননীতিবাজ সিন্ডিকেট বা গডফাদার, মোবাইল সংস্কৃতির ধাতাকলে পড়ে 
আজ আমাদের পুরো জাতি বিশেষ করে আগামী প্রজননের শশু-কিশোর, 


অবিবাহিত, অনেক শিশুও মোবাইল হোল্ডার না হলেও এর ব্যবহার কৌশল 
জানে | মোবাইলধারী প্রতিটি ব্যক্তিই বলবেন যে, আমি প্রয়োজনে মোবাইল 
ব্যবহার করি । যুক্তি ও দাঁড় করাবেন এর স্বপক্ষে । কিন্তু আসলে এর 


তরুণ-তরুণী, যুব সম্প্রদায়ের যে নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়-সময়, অর্থ, 
স্বাস্থ্যের ও পড়াশুনার বিরাট ক্ষতি হচ্ছে! তা কি আমরা গভীরভাবে একটু 


উপযুক্ত ও সঠিক ব্যবহার অনেকেই করেন না। বিশেষ করে কিশোর- 
কিশোরী, যুবক-যুবতী | বিভিন্ন শ্রমজীবী নিম্ন আয়ের ও মধ্যম আয়ের 


ভেবে-চিন্তে পর্যালোচনা করে দেখেছি? কোথায় যাচ্ছে? আমাদের আদরের 
সোনামনি ও ভবিষ্যত প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা সেই খোঁজ-খবর কি আমরা- 


লোকেরা প্রয়োজনের চেয়ে ৯০ শতাংশ টাকা অপচয় করেন । বিশেষ করে 
ছাত্র-ছাত্রীর বেলায় বেশি হয় এবং মোবাইর কোম্পানিগুলো সুবিধা দিয়ে 


অভিভাবকরা কি কখনো রাখি? যদি রাখতামই, তাহলে এই আদরের 


রাত ১২টার পর ছাত্র-ছাত্রীর আলাপ শুরু হয়ে গিয়েছে । অবৈধ প্রেম আলাপ 


ছেলেমেয়েদের বায়নার দরুণ ছেলে-মেয়েদের হাতে নামি-দামি দেশি- 
বিদেশি (ক্যামেরাসহ) মোবাইল সেট কিনে দিতাম না। পড়াশুনার সময়ে 
প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত বিভিন্ন কাজকর্ম, ধর্মকর্ম পরিত্যাগ করে এবং ঘুম 


বেড়ে গেছে । আমার এক প্রতিবেশীর আট ভাইয়ের মধ্যে ১০টি মোবাইল 
ব্যবহার করতে দেখি । প্রতিটি মোবাইলে যদি প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ টাকা 
খরচ হয় । ১০ মাসে ৪০০০ টাকা, বছরে অর্ধলক্ষ টাকা বাড়তি খরচ হচ্ছে । 


হারাম করে ঘণ্টার পর ঘণ্টটা বিশেষ করে রাত বারটার পর শুরু হয় বিভিন্ন 
মোবাইল ফোন কোম্পানি কর্তৃক ওই সময় বিশেষ সুবিধা প্রদান করায় প্রেম- 
পরকিয়া, প্রেম-আদান প্রদান, মোবাইলের মাধ্যমেই একজন মেয়েকে ঘরের 
বাইরে বের করে এনে গভীর রাতে বা পূর্বে সেই অনুযায়ীই আমাদের এই 


মোবাইল কোম্পানিগুলোর কলরেট বিশেষ ছাড় কর্মসূচিতে রাতের ঘুম 
হারাম হওয়ার অবস্থা । সারা রাত জেগে প্রিয়জনের খোশ গল্প, এত শরীর, 
মন ও অর্থ অপচয় হচ্ছে । মোবাইলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে মোবাইল 
প্রেম । নাম-ঠিকানা ধর্ম, বয়স গোপন করে চলছে উড়ো প্রেম আর এ প্রেম 


মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের ফলেই কত পরিবার ভেঙেছে বা ভাঙ্গার 


চলছে হাওয়া থেকে হওয়াতে । পত্রিকায় দেখেছি ১০ টাকা নোটে মোবাইল 


পথে রয়েছে, কত গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং প্রায় পরিবারেই বিভিন্ন অশান্তি 
র আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে? এর পরিণতি কোথায় গিয়ে যে শেষ হবে? 
প্রাইমারি ও কেজি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে “মোবাইল ফোন সেট? । 


নাম্বার পেয়ে প্রেমিক দীর্ঘদিন প্রেম শেষে স্বামী পরিত্যক্ত এক সন্তানের 
জননীকে বিয়ে করেছেন । হাওয়া প্রেম নিয়ে বহু সংসারে অশান্তির লেগেছে । 
মোবাইল প্রেমের সবচেয়ে বড় ঝুঁকির মধ্যে আছে আমাদের উঠতি বয়সের 


তাদের মোবাইল ফোন সেটে রিংটোন ও মেমোরিতে কত কি যে আজেবাজে 
গান-অশ্লীল ছবি (নীল ছবি) আরও কত যে কিছু মোবাইলের মেমোরিতে 


ছেলে-মেয়েরা । অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে । পত্রিকায় পড়লাম রাজশাহীর 
এক পরিবারের আত্মকথা, হঠাৎ রাত ৯টায় মোবাইলে এক অপরিচিত নাম্বার 


ঢুকিয়ে রাস্তায়, পথে-ঘাটে, বাজারে, বসতবাড়িতে, অলি-গলিতে, দোকানে, 
বিভিন্ন আড্ডার আসরে অশ্রীল গান বাজিয়ে উঠতি বয়সের মেয়েদেরকে 


জুলাই'১১ 


হতে কল আসে । অপর প্রান্ত থেকে শোনা যায় যে, তোমার শ্বাশুড়ি মারা 
গেছে। সে তা বিশ্বাস করে তার স্ত্রীসহ মোটর সাইকেল নিয়ে চলে যায় । 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 


যাওয়ার পথে ডাকাতরা ধরে ফেলে এবং তাকে বেঁধে রাতে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ 


হোটেলবয়সহ নিম্ন আয়ের অনেক যুবকের হাতে দেখা যাচ্ছে মোবাইল, 


করে হত্যা করে মোটর সাইকেল ও মোবাইল নিয়ে যায় এবং স্বামীকে 


মোবাইলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। এক্ষেত্রে মোবাইল 


গাছের মধ্যে বেধে রাখে । এ রকম কত অহরহ অঘটন ঘটে যাচ্ছে । আজ 


ব্যবহারকারীদের বার্ষিক ট্যাক্সের আওতায় নিয়ে আসা দরকার | এক্ষেত্রে 


দেশের মাঝে প্রতারিত হচ্ছে মানুষ । অভিভাবকরা প্রয়োজন কিংবা সন্তানের 


খেলাপিদের লঘু দণ্ডেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে । যে ব্যক্তি দিনে কমপক্ষে 


আবদার রক্ষার্থে মোবাইল ফোন কিনে দিয়ে তাদের প্রেমের খরচ 


১০ টাকার কথা বলে সে বছরে প্রায় ৪ হাজার টাকা শুধু কথা বলে খরচ 


যোগাচ্ছেন । সন্তান মোবাইল সঠিক ব্যবহার করছে কিনা তা খোঁজ-খবর 
করার মতো সময় তাদের নেই । ফলে সন্তান মোবাইলে ভিডিও গেমস 


করে, তার কাছে প্রতি বছর মোবাইল ট্যাক্স ১০০ টাকা কিংবা ২০০ টাকা 
দেয়া কষ্টকর নয়। এতে দেশের রাজস্ব বাড়বে । মোবাইল ব্যবহারও 


খেলছে; পর্নো ছবি দেখছে । কারণে অকারণে গান শুনছে । আর মোবাইলে 


গঠনমূলক হবে । কোটি টাকা আয় করে অথচ দেশের শিল্প কলকারখানা 


বান্ধবীদের সাথে আলাপ করে তার মূল্যবান সময় ও লেখা-পড়া শেষ করে 


স্থাপন করছে না। কোন বিনিয়োগ করছেনা তাও সরকারকে দেখতে হবে । 


দিচ্ছে । সন্তান সারা দিন কোথায় কল করছে তার তালিকা দেখুন ৷ এতে 
কোন পর্নো ছবি ডাউনলোড করা আছে কিনা তা নিশ্চিত হোন, রিসিভ কল 


মোবাইল মানুষকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে সত্য, কিন্তু টাকা খরচের পথ 
সুগম করে দিয়েছে । আর তাই তো অপ্রয়োজনীয় সময়ে কলরেট কমিয়ে 


পরীক্ষা করুন । রাত ১০টার পর সন্তানের কাছ থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে 


দিয়ে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে । মোবাইল কোম্পানিগুলোর কোটি 


নিজের হেফজতে রাখুন । বিশেষ করে উঠতি বয়সী ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে 
এবং যুবক-যুবতীদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের এ বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে । 
টাকার পিছনে ছুটতে গিয়ে ভূলে যাচ্ছি সন্তাদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য, ম্নেহ, 
মায়া-মমতা | মোবাইল ব্যবহারকারী এমন ব্যক্তি কম খোজে পাওয়া যাবে, 
যার কাছে একাধিক সীম নেই । একসময় ২ কিশোরীর কথোপকথন শুনে খুব 
অবাক হলাম । এরা একে অপরকে বলছে, আমি তিনজনের কাছে তিন নাম 
ব্যবহার করে কথা বলি। দেশে এখন রিক্সাওয়ালা, মুছি, কামার, জেলে, 


বিদায়ের গান 


টাকা অলস টাকার পরিণত হয়েছে । বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারে মেরিট 
ডিমেরিট আছে মোবাইল আমাদের দেশে ঘুষ, দুনীতি, চোরা চালান, সন্ত্রাস 
বাড়িয়েছে । সুতরাং মোবাইল ব্যবহার করুন হিসাব করে সাবধানে । আল্লাহ 
আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন । আমিন । 


মুহাম্মদ ইবরাহীম 


মুসলমান 


এম. মহিউদ্দীন শাহজাহান মাহমুদ 
ছড়া-কবিতা বিদায় মানে বিয়োগ ব্যাথা চা 
অশ্রু ভেজা আখি য় যাও, ম যাও 
আল্লাহ এক, আঁ ্বিতী য় তাহার কথা করলে স্মরণ লড়াই কর তুমি 
এনায়েতুল্লাহ ইলিয়াস ফেটে পাখি নিয় নাও ছিনিয়ে সাও 
খোদা একজন দু'জন বা তিনজন নয়, বিদায় মানে ভূমিকম্প রে ও রা টি 
তার পবিত্র নাম আল্লাহ । পাহাড় সমান ব্যাথা মুহাম্মদ লবী (সা) 
তিনি এক অদ্ধিতীয়, তার কোন অংশীদার নাই, ভারাক্রান্ত হদয় আমার বৈরীনেতেটলত করম 
তার কোন আয়েব বা দোষ-ত্রটি নাই । বন্ধ মুখের কথা । দীনের শাসন-বিধি | 
তার কোন অভাব নেই, বিদায় মানে সুখের নীড়ে ছিনিয়ে নাও, ছিনিয়ে নাও 
তিনি সকলের সকল অভাব মোচনকারী । দুঃখের কষাঘাত সেই মুসলিমের ভূমি । 
তিনি কারো পিতা নন, কারো পুত্রও নন, বিরহ-বেদনায় কাটে সদা যেখানেতে রা & 
তার কোন সঙ্গিনী নাই, তার সমশ্রেণির কেউই নাই। অশ্রুঝরা রাত । ইসলামেরই জয়ের ধ্বনি 
পাপ মোচনকরী, মুক্তিদানকারী অন্য কেউই নাই, বিদায় শব্দ মনের মাঝে যেখানেতে চলত শুধু 
এক আন্মাহ তা'আলা ছাড়া | জ্বলে দুঃখের আগুন তাওহীদের শ্বাশ্বত বাণী । 
বিপদ উদ্ধারকারী, সম্পদ দানকারী, সন্তান দানকারী, অতীত সব স্মৃতি কথা ছিনিয়ে নাও, ছিনিয়েয় নাও 
সম্মান দানকারী, মুক্তি দানকারী অন্য কেউ নাই । জাগিয়ে তোলে পুনঃ সেই মুসলমান সাম্রাজ্য ভূমি | 


এক আল্লাহ তা'আলা ছাড়া । 
পীর, পয়গম্বর, ফেরেশতা, দেবতা 
কেউই বিপদ উদ্ধারকারী, মুক্তিদানকারী নয় 


মুক্তিদানকারী, বিপদ উদ্ধারকারী 

এক আল্লাহ তা'আলা । 

সমস্ত পয়গম্বরগণ, সমস্ত ফেরেশতাগণ 
তারই চাকর, সৃষ্ট দাস । 


|আরবের এক বেদুইন কিছু অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত হলেন । তার শাসনামলে | 
| সকল ইহুদী সম্প্রদায়কে একত্রিত করে তাদেরকে (যিশু খ্রিস্ট) ঈসা সম্পর্কে । 
| জিজ্ঞেস করলেন, ণ 
|বেদুইন শাসক : যিশু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? 


হযরত মুসা, হযরত ঈসা, হযরত মুহাম্মদ (সা.) 


হুদ : আমরা তাকে শুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেছি । 


সকলেই আল্লাহর বাণীবাহক 
আল্লাহর তরফের পথপ্রদর্শক 
মুক্তিদাতা বা পাপ হরণকর্তা কেউই নহে 


| বেদুইন শাসক : তোমরা তার “দিয়ত' আদায় করেছ? 


সর্বশেষ পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ সো.) | 


| বেদুইন শাসক : যতক্ষণ পর্যন্ত তার দিয়ত আদায় না কর, ততক্ষণ পর্যন্ত এক। 
টি পরিমাণও পা বাড়াবেনা । 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম 
| হা, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টথাম 


| 
| 
| ইহুদী : না। ৰ 
| 
| 
| 
| 


নতি যান 


“িিির্ড(না এর ফর্মুলা অনুযায়ী 


বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন ফাউন্ডেশন 
পিঠা উদ্যোগে 


7কাকে বলে সংবাদ 2 সাংবাদিকতা অ আ কখ 
লিখন পঠন 

পাঠকের গুণাবলি 

লেখকের গুণাবলি 2 প্রমিত বানান ঢ উচ্চারণ 
ব্যবহারিক 

ভাষণ ₹ সংবাদ সম্মেলন ঢ সাক্ষাৎকারগ্রহণ 
দেয়ালিকা-সম্পাদনা £ গাঠ প্রতিযোগিতা 


ছোটকাগজ সম্পাদনা 
ভাষা-সাহিত্য-সাংবাদিকতা রি 
রশ তথ্য-প্রযুক্তি কম্পিউটার অপারেটিং, এমএস ওয়ার্ড, 
তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণীপ্রদান এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং 
্রশিক্ষক-গ্রশিকক্ষণার্থী ভাবনাবিনিময় পরোরমূলক) [াদরাসা -২০দিন ১ রমজান-২০ রমজান পর্যন্ত 
সেবা সমূহ : বাংলাতাষা ও সাহিত্যের মৌলিক পাঠের সুবিধা, অভিজ্ঞ গ্রশিক্ষকদের মাধ্যমে সার্বক্ষনিক 206584 
তত্বাবধান। নিজস্ব কম্পিউটার ল্যাবে অনুশীলনের যথাযথ ব্যবস্থা, থাকা, খাওয়া ও ইফতার । 
সাল জামিয়া দারুল উলৃম আল ইসলামিয়া 


দিলুরোড, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০ । 
আয়োজনে 


বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন ফাউন্ডেশন 
৩৯/এ দিলুরোড, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। 


মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার, মহাসচিব, বেফাক। 
তত্বীবধানে : মাওলানা রশিদ আহমাদ, প্রিক্গিপাল, জামিয়া ইবরাহিমিয়া আল ইসলামিয়া মেরাজনগর মাদরাসা 

: মুফতী সালাহ উদ্দিন, ধ্রিনিপাল, জামিয়া দারুল উলৃম আল-ইসলামিয়া দিনুরোড মাদরাসা 
কোর্স পরিচালক : হুমায়ুন আইয়ুব, আহ্বায়ক, বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, 
সহযোগী সম্পাদক, মাসিক রাহমানী পয়গাম । যোগাযোগ : ০১৯১৭-৩৭৫২৯৯ 


যোগাযোগ : মাওলানা ছফি উল্লাহ, মেরাজনগর মাদরাসা, ০১৮১৫০৯৫৩৫০ 
: মুফতী আবু বকর সাদী, দিলুরোড মাদরাসা, ০১৯১৪১৪১৫৩৫ 


জুলাই'১১ -_______ লা 0 আত্তান্তহীদ ৩৪ 


* নাহু, ছরফ ও আরবী সাহিত্যের উপর গুরুত্বারোপ 
* বাংলা, ইংরেজির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ 

* পূর্ণাজ সিলেবাসের উপর আলোকপাত 

* মডেল টেস্টের ব্যবস্থা 

* অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
* অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকবৃন্দের পূর্ণ তন্বাবধায়ন 

* মনোরম, স্বাস্থ্যসম্মত, দ্বীনি ও আমলী পরিবেশ 

* উনুত ছাত্রাবাস ও সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা 


101100.00| 


5-710|: 111101110_710120) 


টি বিভাসমহ 22222222222 
+ হিফজুল কুরআন বিভাগ 
* কিতাব বিভাগ [এবতেদায়ী থেকে মেশকাত] 
* শর্টকোর্স বিভাগ [১ম থেকে পঞ্চম শ্রেণী] 
* নূরানী তালিমুল কুরআন বিভাগ 
লা ও ইংরেজি সাহিত্য বিভাগ 
* | বিভাগ 


ভর্তি শুরু : ৬ শাওয়াল 
ভর্তির শেষ তারিখ : ১৫ শাওয়াল ১৪৩২ হিজরী 


জুলাই'১১ -_________ঁঁঁঁঁঁঁা ঢ। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


কক্সবাজারে আইআইআরসি'র সেমিনারে আলোচকবৃন্দ 


সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক 


আন্দোলন গড়ে তুলুন 

হাসূসান মোঃ দিদার খ্েরিত কক্সবাজারস্থ ইসলামিক ইনফরমেশন এন্ড 
রিসার্চ সেন্টার (আইআইআরসি) মিলনায়তনে “ইসলাম ও আধুনিক 
সমাজ: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট” শীর্ষক এক সেমিনার গত ২৬ জুন ২০১১ 
সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় । আইআইআরসি“র 
প্রধান নির্বাহী, মোঃ সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান 
আলোচক ছিলেন, চট্টগ্রাম ওমরগণি এম.ই.এস কলেজের অধ্যাপক মাওলানা 
ড. আফ ম খালিদ হোসেন । আলোচনায় অংশ নেন কক্সবাজার লিংকরোড 
মাশরাফিয়া মাদরাসার পরিচালক হাফেয মাওলানা সালামতুল্লাহ ও স্থানীয় 
আলিমগণ । 
সেমিনারে আলোচকবৃন্দ বলেন, ইসলাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । ইসলাম 


রহিম রাহীসহ আলিম-ওলামা, সামাজিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিপুল 
সংখ্যক তাওহীদি জনতা শরীক হন । বিশিষ্ট এই আলেমে দ্বীনের ইন্তেকালে 
গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন, ইসলামী এক্যজোট ও নেজামে 
ইসলাম পার্টির কক্সবাজার জেলা সভাপতি মাওলানা হাফেজ ছালামতুল্লাহ, 
সহ-সভাপতি মাওলানা আ.হ.ম নুরুল কবির হিলালী, সাধারণ সম্পাদক 
মাওলানা ইয়াছিন হাবিব, যুগ সম্পাদক মাওলানা আব্দুচ্ছালাম কুদছী, 
চকরিয়া উপজেলা সভাপতি মাওলানা মুফতি এনামুল হক, রামু উপজেলা 
সভাপতি মাওলানা আমান উল্লাহ সিকদার, নির্বাহী সভাপতি মাওলানা 
হাফেজ আব্দুল হক, রামু ইসলামী সাহিত্য ও গবেষনা পরিষদের যুগ্ন 
আহ্বায়ক মাওলানা কাজী এরশাদুল্লাহ, ইসলামী ছাত্রসমাজ কক্সবাজার 
জেলার সাবেক সভাপতি এম. নুরুল হক চকোরী, জেলা সাধারণ সম্পাদক 
মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর প্রমুখ । নেতৃবৃন্দ আল্লাহর দরবারে মরহুমের রূহের 
মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকাহত পরিবারবর্ণের প্রতি গভীর 
সমবেদনা জানান । 


শিশু জন্ম দিতে গিয়ে প্রতি বছর 


মারা যায় ৩২০ জন নারী 
দেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ প্রসূতিকে মৃত্ু ঝুঁকি নিয়ে বাড়িতেই সন্তান প্রসব 
করতে হয়? এক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জানা 
গেছে, দেশে প্রতি বছর গর্ভধারণ করে প্রায় 
৪০ লাখ নারী । শিশু জন্ম দিতে মারা যায় 
প্রায় ৩২০ জন । এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 
জানিয়েছে, বিশ্বে প্রতি মিনিটে প্রায় একজন 
মায়ের মৃতু হচ্ছে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে । 
আর প্রতিদিন মৃত্যু হচ্ছে প্রায় ২৮ হাজার 
শিশু । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব 
নিউট্রেশন ফুড সায়েন্সের কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশসহ প্রায় ৬৮টি দেশ 
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট পিছিয়ে আছে । তারা বলেছেন, 


সর্বদা সময় ও সমাজের কল্যাণের লক্ষে মানুষকে সর্বাধুনিক নির্দেশনা প্রদান 
করেছে । ইসলাম শান্তি, সম্পৃতি ও মানবতার ধর্ম । ইসলাম সমাজে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে মানুষের মৌলিক অধিকারও নিশ্চিত করেছে । ইসলাম 


ংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুর হার বেশি হওয়ার কারণগুলো হলো বাল্যবিয়ে, 
ংস্কার, গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা না পাওয়া বা কাজ্িত সেবা না পাওয়া, 
অশিক্ষা-কুশিক্ষা ইত্যাদি ৷ বাংলাদেশে গর্ভকালীন শারীরিক নির্যাতনের 


আমাদের কে যেমনি করে শান্তির শিক্ষা দেয় তেমনি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরও শিক্ষা দেয় | তাই ইসলাম থেকে আমাদেরকে সন্ত্রাসের 
বিরুদ্ধে জেগে উঠার শিক্ষা নিতে হবে । আলিমগণ হলেন সমাজের নেতা, 
ইসলামের অমলিন শান্তির বার্তাবাহক | তাই তাঁদের দায়িত্ব হল মানুষের 
মাঝে ইসলামের প্রকৃত আহবান ছড়িয়ে দেয়া এবং সকল প্রকার সন্ত্রাস ও 
জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা । আলোচনা সভা শেষে 
দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয় । 
এ সেমিনারে বৃহত্তর কক্সবজারের শীর্ষস্থানীয় মাদরাসার শিক্ষকবৃন্দ 
ংশগ্রহণ করেন। 


মাওলানা হাফেয রফিক উদ্দিনের ইন্তেকাল 
মৃহাম্মদ আবুল মঞ্জুর প্রেরিত : কক্সবাজার জেলার প্রখ্যাত আলিমেদ্বীন, 


ঘটনাও কম ঘটে না । এ কারণেও অনেক নারীর মৃত্যু হয় । 


জাতিসংঘ সমকামিতার অধিকারকে বৈধতা দিল 
সমকামিতার অধিকারকে বৈধতা দিয়ে জাতিসংঘে পাস করা প্রস্তাবের কড়া 
প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ | জেনেভায় 
জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে গত ১৭ 
জুন পাস হওয়া প্রস্তাবে অন্য ১৯ দেশের সঙ্গে 
বিপক্ষে ভোট দেয় বাংলাদেশ। 
সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জাতিসংঘ 
মানবাধিকার কাউন্সিলের বৈঠকে ভোটাভুটিতে 
৪৭ সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে পক্ষে ২৩ ভোট এবং 
বিপক্ষে ১৯ ভোট পড়ে । রাশিয়া বিপক্ষে অবস্থান নেয়, চীন ভোটদানে 


ভারুয়াখালী মা'আরিফুল কোরআন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাওলানা 
হাফেয রফিক উদ্দিন মাহমুদ (৫৭) গত ২৪ জুন, জুমাবার দুপুর ১)টায়, 
কলকাতা ক্যাসার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন- ইন্না 


বিরত থাকে | রেজুলেশনের বিপক্ষে অবস্থান নেয় পাকিস্তান, সৌদিআরব, 
বাহরাইন ও কাতার ছাড়াও মুসলিম দেশগুলো ৷ আফ্রিকার কিছু দেশও এর 
বিপক্ষে অবস্থান নেয়। জাতিসংঘের ওই প্রস্তাবে লেসবিয়ান, গে, 


লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন | তিনি হাটহাজারী জামিয়া আহ্লিয়ার 
মরহুম শায়খুল হাদীস, পীরে কামিল মাওলানা আব্দুল আজিজ রহ. এর 


বাইসেক্সুয়াল ও ট্রাসজেন্ডারদের অন্য লিঙ্গের মানুষের মতোই সম-অধিকার 
বিষয়ে প্রস্তাব পাস করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে দক্ষিণ আফ্রিকা 


বিশিষ্ট খলিফা । তার ইন্তেকালে জেলার সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে । 
গত ২৭ জুন সকাল ৮ টায় নামাযে জানাযা শেষে তাকে দাফন করা হয়। 
জানাযার নামাজে ইমামতি করেন, পোকখালী মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা 


মানবাধিকার কাউন্সিলে প্রস্তাবটি উত্থাপন করে | যৌন চাহিদার ধরনের উপর 
ভিত্তি করে কোনও ভেদাভেদ থাকবে না মর্মে ঘোষণা দেয়। 
পশ্চিমাদেশগ্তলো এই রেজুলেশনকে এতিহাসিক বলে ঘোষণা দেয় এবং 


এমদাদুল হক (সুফী সাহেব হুজুর) । নামাযে জানাযায় জোয়ারিয়ানালা 
মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা আবুল হাসান, মুহাদ্দিস মাওলানা আব্ুল্লাহ, 


ংলাদেশ, পাকিস্তান, বাহরাইন, কাতার ও সৌদিআরব এর কড়া 
সমালোচনা করে বক্তব্য দেয় এবং সব রাষ্ট্রকেই এর বিপক্ষে ভোট দেয়ার 


রাজারকুল আজিজুল উলুম মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা আমানুল্লাহ 
সিকদার, মাওলানা হাফেজ আব্দুর রহিম ফারুকী, মাওলানা হাফেজ আব্দুর 


জুলাই”১১ 


আহবান জানায় | যেখানে সাধারণ (প্রাকৃতিক) মানুষের অধিকারের প্রশ্ন 
সেখানে অপ্রাকৃতিক অধিকারের কোনও ঠাঁই নেই । 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ভিক্ষুকের পকেটে দুই লাখ রুপি 


ভারতের আজমিরে মৃত্যুর পর এক ভিক্ষুকের পকেটে পাওয়া গেছে প্রায় দুই 
॥ লাখ রুপি, আর এ খবর পেয়ে অনেকে হয়ে 
উঠেছেন তার দাবিদার । আজমিরে খাজা 
মঈনুদ্দীন চিশতি রহ.-এর দরগায় অনেক 
ভিক্ষুকের মধ্যে সম্প্রতি এক জনের মৃত্যু 
হয়। খবর পেয়ে পুলিশ তার লাশ থানায় 
আনে । টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত খবরে 
বলা হয়, লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির 
সময় পুলিশ তার পকেটে ১ লাখ ৯৮ হাজার 
১ রুপি পায়। মৃতের বয়স আনুমানিক ৬০ 
বছর । তার পরনের কাপড় ছিলো শতছিন, 
সঙ্গে একটি ঝোলা ছিলো, তাও নোংরা ৷ পরনের শার্টের পকেটেই পাওয়া 
যায় প্রায় ২ লাখ রুপি । ভিক্ষুকের নাম-পরিচয় কিছু পুলিশ জানতে পারেনি । 
তবে সঙ্গে অর্থ থাকার কথা জানাজানি হওয়ার পর স্বজনের দাবিদার হয়ে 
অনেকেই থানায় আসছে বলে পুলিশ জানায় । তবে তারা কেউ কোনো প্রমাণ 
হাজির করতে পারেনি বলে জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা । 


পৃথ্বী-২ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা ভারতের 

পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম পৃথবী-২ নামের একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের 

সফল পরীক্ষা চালিয়েছে ভারত । উড়িষ্যার 

চন্ডিপুর কেন্দ্র থেকে এ পরীক্ষা চালানো 

হয় । যে কোনো ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ব্যবস্থা 

ফাঁকি দিতে পারে পৃথী ট-২। এছাড়া ২০০৮ 

সালে চালানো পরীক্ষায় দেখা গেছে, পৃথবী-২ 

ৃ চারশ আট দশমিক পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে 

৮ ভারা ৪৩ দশমিক ৫ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছে 

যেতে পারে । আড়াইশ থেকে সাড়ে তিনশ 

কিলোমিটার লক্ষ্যবস্ততে আঘাত হানতে পারে, এ ক্ষেপণাস্ত্র এবং পাঁচশ 

থেকে এক হাজার কিলোগ্রাম যুদ্ধান্্র বহনের ক্ষমতা আছে। ভূমি থেকে 

ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য পৃথ্বী-ইকে এরই মধ্যে ভারতের সেনাবাহিনীতে 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । 


পাকিস্তানের ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা 
বিমান থেকে নিক্ষেপযোগ্য হাতেফ এইট নামের একটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের 
সফল পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে পাকিস্তান । 
পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম হাতেফ এইট 
ক্ষেপণাস্ত্র সাড়ে তিনশ' কিলোমিটার দুরের 
লক্ষ্যবস্ততে আঘাত হানতে পারবে বলে 
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে বলা 


সাইবাবার ঘরে ১২ কোটি রুপি ৯৮ কেজি স্বর্ণ 
ভারতের আধ্যাত্িক গুরু সত্য সীইবাবার ব্যক্তিগত বৈঠকখানা থেকে প্রায় 
৮ ১২ কোটি রুপি, ৯৮ কেজি স্বর্ণ ও ৩০৭ 
কেজি রূপা উদ্ধার করা হয়েছে। পুত্তাপার্থিতে 
প্রশান্ত নিলয়ামে সাইবাবার আশ্রমে পাওয়া 
টাকা গুণতে ১২ জন লোকের ৩৬ ঘণ্টা 
₹» লেগেছে বলে এনডিটিভি জানায় | লাখ লাখ 
৩ মানুষের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় গুরু সীইবাবা 
মারা যান গত ২৪ এপ্রিল । ২৭ এপ্রিল রাষ্ট্রীয় মর্ধাদায় তার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া 
হয়। মার্চের শেষদিকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় 
থেকে তার ব্যক্তিগত বৈঠকখানাটি তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল । ১৬ জুন সন্ধ্যায় 
সাইবাবার বৈঠকখানাটি ট্রাস্টের সদস্য এবং তার ব্যক্তিগত সহকারী 
সত্যজিতের উপস্থিতিতে খোলা হয়। এ সময় অবসরপ্রাপ্ত দুই জ্যেষ্ঠ 
বিচারকও উপস্থিত ছিলেন । সীইবাবার নাতি আরজে রত্বাকর উপস্থিত 
তবাদিকদের জানান, আশ্রমে যে অর্থ পাওয়া গেছে তা ট্রাস্টের আাকাউন্টে 
ডিপোজিট করে রাখা হবে । সনাতনদের হিন্দু) মধ্যে লাশ দাহ করার নিয়ম 
থাকলেও সীাইবাবাকে সমাহিত করা হয়েছে । সনাতন ধর্মে পবিত্র 

ধর্মগ্তরূদের সমাহিত করার বিধান প্রচলিত । 


পৃথিবী থেকে শিগগিরই দ্বিতীয় সূর্য দেখা যাবে! 
আমাদের পৃথিবী খুব শিগগিরই দ্বিতীয় সূর্য পেতে যাচ্ছে । উজ্জ্বলতম 
তারাগ্ডলোর একটিতে বিস্ফোরণ ঘটে সেটি 
সুপারনোভায় পরিণত হলেই এ সূর্য দেখা 
যাবে ৷ এই মহাজাগতিক ঘটনা; এ বছরের 
মধ্যেই ঘটবে এবং তা এক বা দু'সপ্তাহ স্থায়ী 
হবে । পৃথিবীর ইতিহাসে এটা হবে সবচেয়ে 
আলোকোজ্ল ঘটনাগুলোর একটি । 
জ্যোতির্বিদদের মতে, মাত্র ৬৪০ আলোকবর্ষ দূরে কালপুরুষ নক্ষত্রপুর্জের 
দ্বিতীয় উজ্জ্বল নক্ষত্র বিটলজেস আমাদের হতবাক করা এই দৃশ্য উপহার 
দেবে । মহাবিশ্বের অসম্ভব ব্যাপ্তির হিসাব-নিকাশের মধ্যে ৬৪০ আলোকবর্ষ 
খুব বেশি দূরত্ব নয় । এই বিটলজেস নক্ষত্র এখন মৃত্যুর প্রহর গুণছে। আর 
তাতে করেই এই অতিদানব লাল নক্ষত্র সমস্ত জ্বালানি নিঃশেষ করে ভেঙ্গে 
পড়তে যাচ্ছে নিজের মধ্যে ৷ ভেঙ্গে পড়ার সময় যে বিস্ফোরণের আলো 
প্রবলভাবে উজ্জ্বল করে তুলবে নক্ষত্রটিকে । তবে ত হবে খুবই ক্ষণস্থায়ী । 
তখন কয়েক সপ্তাহের জন্য পৃথিবীর আকাশে দেখা যাবে দু'টি সূর্য ৷ ডেইলী 
মেইল এ তথ্য প্রকাশ করে । 


মহাশুন্যে বানর পাঠাবে ইরান 

ইরান মহাশূন্যে জীবন্ত বানর পাঠানোর পরিকল্পনা করছে । ১৬ জুন দেশটির 
গণমাধ্যম সুত্রে এ খবর জানা যায়। ফেব্রুয়ারিতে দেশটির প্রেসিডেন্ট 
মাহমুদ আহমাদিনেজাদ জীবন্ত বানর 
সহযোগে মহাশুন্যযান প্রেরণের নকশাটি 
জনসমক্ষে প্রকাশ করেন । ইরানের মহাকাশ 
সংস্থার প্রধান হামিদ ফাজিলি বলেন, রাসাদ- 
১ নামের এ কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর 
£ সামগ্রিক মানচিত্র উদঘাটনের চেষ্টা করবে । 
২৩ জুলাই থেকে ২৩ আগস্টের মধ্যে 
কাভোশগার-৫ নামের একটি রকেট বানর সহযোগে ২৮৫ কেজির একটি 


হয়েছে । ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাকিস্তান 


ক্যাপসুল যান পৃথিবী ছেড়ে যাবে ৷ উলেখ্য, ইরান ২০১০ সালের 


নিয়মিত ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা অব্যাহত 
রেখেছে । ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে 
স্বাধীনতা লাভের পর চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান এ পর্যন্ত তিন দফা 
যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে । 


জুলাই”১১ 


কাভোশগার-৩ রকেটের মাধ্যমে ইদুর, সামুদ্রিক কচ্ছপ ও কীট মহাশূন্যে 
প্রেরণ করে। 

গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 

সূত্রঃ ইন্টারনেট 


| আত্তার্তহীদ ৩৭ 


আহমদ রফি হেষজ ধতিযগিতা ২০১১ ইং 


৭ম বর্ষ 
৫ ২২ধে আগষ্ট ২০১১ ইং মোমবার, কাল ০৯টা হইতে 
সুরঃ ঘারতাজ আন ধনু চাহ ভামানুন ভারি ০০] 5)$২]| 
€ ০54 ) এ 
প্রতিযোগীতার গ্রুপ সমুহ ঃ 2) 98১-২-৯১১ 228-4১8 ২2৯81০০ 
প্রত্যেক গ্রুপ থেকে সর্বোচ্চ ৩ জন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। 8১0) শাছসী 31:88..৩০০১৪০ 


০: 2০০]। 59২] ৪ 


& প্রত্যেক গুপের ১ম-২য় ও ওয় স্থান অধিকারী প্রতিযোগীকে নগদ অর্থ ও সনদ সহ [রাহী রি চি 
আকর্ষনীয় পুরষ্কার প্রদান করা হবে গর প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীকে 22/08/2011 শা) ্ ॥ 
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আগ্রহী প্রতিযোগীগন অধ্যয়নরত প্রতিষ্ঠানের ৪১7০ 0৮০১1 
চ1৮158553851415145 5558 
ফরম জমা দেওয়ার শেষ শেষ তারিখ £ ১৫/০৮/২০১১ইং 01/15-215014, 091715-232164 
গর ঠিকানা ঃ 


সমাসপুর আগা তক্জুলুম মান্রাসা। : ১8101165781 ১০১৯] 0 
হি 1871 তী ১৩৬ ৪০] চা 1১৯ 231০ ৫ 


সমাসপুর আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাসা 

মাওলানা বস্ত্র বিতান এন্ড এরাবিয়ান' টেইলার্স পৌরসভা গেইট সেনবাগ । গ১৯1 8১১১০ ৮১৯ ২33৮৬৭ এ 
ডিজাইন মিডিয়া অফসেট প্রেস, জহিরিয়া মসজিদ সংলগ্ন, এস,এস,কে রোড, ফেনী। জিডির ্ 
এম আর টেলিকম, আভার গ্রাউভ, রোকেয়া শপিং সেন্টার, ট্রাক রোড, ফেনী। 0৯1 2১০৯ ৯২৪৮৪ কঃ 


যাতায়াত 
মহিপাল থেকে ক্রোশ মুন্সিরহাট, সেখান থেকে দেড় কিঃ মিঃ ট্র্যাক রা ূ হি 
দক্ষিনে সমাসপুুর আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাসা 28 8১3১ ১915৯ ০5011 (ডি 


4৯117 01 বিল! ০০77112101181017 
101 17761111879) 1715 1701৬ 0811 -17 


৪০৬৪1701) 5955101) 

105 21916251176 107 /৯] 11111110101 110671)07171776 (16 11015 (0787) 06010667717) (106 [76711 
1)15071015 ১1)917)9])।21 ৬111950, €0 27)7011)00 2. ০01111)0616101) [07 710010011717)5 61)0 11015 
(00791) 17) 105 ১০5০7)(]) 9655801) (126 %5111 196 18610 018 22/08/201 | 11) (176 ০670667-. 
]] 076 067)6675 ড515171775 (0 ]1)970101])266 1)1০2950 091] 17) (1015 

হংহজর)])67 : (177 15-21 56014, 01171 5-232 164 
18০ 00700])2616101) 17701801095 (10০ 10110551700 ৪৪০৫16)785 : 
+* ৬1677)07871775 701] (00787) (30 1১979) 
+* ৬1০77)078717)5 1০185 1১975 (260 8১272) 
++ ৬1677)07120185 11167) [৯9765 (10 1১979) 
+* ৬1677)074121185 হবা)ড০ 1১০05 (5 7১99) 
05 : 1] 076 ৮7110180675 11] 10০ 16৮/987-060 195 ৮2081911 19717605. 


১. মধ্যপ্রাচ্যে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধে পশ্চিমাদের প্রধান উদ্দেশ্য কী? 
[] দেশজয় [_ রাষ্ট্প্রধানকে হত্যা করা [_] তেল সম্পদ লুগ্ঠন করা 
২. আরবী “হদ" শব্দের অর্থ কী? 
[] সাগর [] সিদ্ধান্ত [] শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি 
৩. সিডও' সনদে নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে- 
[] ইসলামী সংস্কৃতির আলোকে [] ভারতীয় সংস্কৃতির আলোকে [_ 
ইউরোপিয়ান জীবনধারা ও সংস্কৃতির আলোকে 
৪. মহিসুরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী মুসলিম সেনাপতির নাম কী? 
[] টিপু সুলতান [] নবাব সিরাজুদ্দৌলা [_] বাহাদুর শাহ জাফর 
৫. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন, জুমুআবার- 
[] ফজরের পর [| আসরের পর [] জুমুআর নামাযের পর 
৬. শরীরের ম্যাজম্যাজে ব্যথা-বেদনা সরানোর জন্য মোক্ষম দাওয়াই- 
[] আদা |] রসুন] কচু শাক 
৭. পবিত্র আল-কুরআনে ইয়াওমুন (দিন) শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে? 
[] ৬৫ বার [_] ১৬৫ বার] ৩৬৫ বার 


১ 771 ২ যো | ছি 
শয়777]  *£%77 


মন্তব্য: [_]কে আরও কার্যকরী ও কল্যাণমুখী করা 


বপ9০ যে তে 


ব্রেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় জুলাই'১১ সংখ্যার সবকণটি প্রশ্নের উত্তর জুন'১১ সংখ্যা থেকে খুঁজে 
নিতে পারেন অনায়াসে | 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 


১. দটি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£ট৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ 
£ট৪০-৫০ 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
শ্িষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল আ্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র রা হবে না। 


বিভাগীয় * পরিচালক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 
মে'১১ বিজয়ীগণ: 


১. মুহাম্মদ মহিউদ্দীন রববানী 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


হহলদ নসদূল হল, কাদের হবে কালাম, নন ভিন 
মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসাইন, কাওসার আহমদ, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, 
মুহাম্মদ রেজাউল করিম, শাহনেওয়াজ, মুহাম্মদ আবুল কালাম, মুহাম্মদ 


দরকার। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও বিষোদঘার_ ইত্যাদির পরিবর্তে 
অধিরেশনরাদীন মূল্যবান সময়গুলো দেশের সার্বজনীন কল্যাণে ব্যয় করা 
উচিত | কেননা দেশেল প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ রাষ্ট্রের এ প্রতিষ্ঠান পানে 


চেয়ে আছে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রত্যাশায় । 


মে'১১ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. বিগত তত্ববধায়ক সরকার, ২. মানুষের নিজ 
হাতের উপার্জন, ৩. হিন্দু ধর্মে, ৪. স্বামীর দেয়া ক্ষমতাবলে, ৫. গ্রামীণ 


ব্যাংক, ৬. ৪০, ৭. শ্রম । 
শব্দের মারপ্যাচ: সংসদ 


জুলাই*১১ 


শওকত এলাহী, মুহাম্মদ হাসান, মুহাম্মদ মুবিন, মুহাম্মদ ইরফানুল হক, 
মুহাম্মদ এরফান খান, আজিজুর রহমান মুস্তাফিজ, যাকাকারিয়া আহমদ, 
সারমিন আহমদ (সানিয়া), মুহাম্মদ ইয়াহইয়া ইবনে হাবীব, মুহাম্মদ নুর 
হোসাইন, মাইশা বিনতে মমতাজ (আরিয়া), মুহাম্মদ মাহবুব, দীন মুহাম্মদ, 
মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসাইন, মুহাম্মদ ইকবাল, মুহাম্মদ শওকত ওসমান, 
মুহাম্মদ মুশার্রফ হোসাইন, মাহফুজুর রহমান, মুহাম্মদ আতিকুর রহমান, 
মুহাম্মদ শাহ আলম খান, ওমর হায়দার, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম (বাবু), 
মিনহাজ ফাহিম, মুহাম্মদ বেলায়েত হোসাইন, হাফেয মুহাম্মদ মুরশেদ, 
মুহাম্মদ আলী, মুবিনুল কাদের, মুহাম্মদ মনজুরুল হক, মুবিন ইবনে কালাম, 
মুহাম্মদ ইকবাল উদ্দীন হাসান, মুহাম্মদ মাসরুরর রহমান, শহিদুল ইসলাম 
সোহেল প্রমুখ । 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্রগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


পুজি হাফেজ মাওঃ মোঃ জামাল টার্দিন 
এ প্রোপ্রাইটর 


19111911 29091018 


জে.এস. প্লাজা ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ।ফোন $ ২৮৬১০০১ 
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


আপনি কি প্যারালাইসিস? বাত-ব্যথা বা বাতজরে ভুগছেন? অনেক 

ডাক্তার দেখিয়ে এখন হতাশ! ইনশাআল্লাহ আমাদের চিকিৎসায় মাত্র ৩-৪ 

সপ্তাহে ১০০% নিশ্চিত আপনি সুস্থ্য হয়ে যাবেন । স্বাস্থ্য উন্নত করা, শরীর 

সীম করা, ব্রণ, মেছতা, বক্ষ সমস্যা, টাক, জটিল স্ত্রীরোগের অতি অল্প 
সময়ে সফলভাবে আমরাই চিকিৎসা করে থাকি | 


মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তার আছেন । ভিপি ও পার্সেল যোগে ওষধ পাঠানো হয় । 


পোর্ট সিটি কমপ্রেক্স, নিচ তলা (কালি মন্দিরের পিছনে), দেওয়ানহাট মোড়, চট্টগ্রাম । 
মোবাইল: ০১৭১৫-০১২১৯০ 


